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ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাঙ্গণ ছিলেন । তাহার ছুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন 
ভোজনবিলাসী; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহ! 
দর্ছের হইলেও, এ অনের ও ও ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত ন! ; দ্বিতীয় 
শব্যাবিলাসী, অর্থাৎ, শব্যার কোনও দুর্লক্ষ্য বিদ্ধ ঘটলেও, সে তাহাতে শয়ন 
করিতে পারিত না। ফলতঃ এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা 
ছিল। তদীন ঈদৃশ বিশ্ময়জনক ক্ষমতার বিষ তণ্তত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, 
তিনি তাঁহাদের এ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সীতিশর কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন, এবং 
উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়| জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী । 
১ অনন্তর, তাঁহার! স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর 
পরীক্ষার্থে, পাচক ত্রাঙ্গণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাঁতিশয় যত্ন 
সহকারে, চর্ব্য, চুষ্য, লেহা, পেয়, চতুবিধ ভক্ষ্য দ্ৰব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে 
সংবাদ দিল। রাজ| ভৌজনবিলাসীকে আহার করিবার আঁদেশ করিলে, সে 
আহারস্থানে উপস্থিত হইল; এবং আসনে উপবেশনমান্র, গাত্রোখান করিয়া, 
নৃপতি সমীপে প্রতিগমন করিল। 

রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, কেমন, তৃপ্তিপুর্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, 
না মহারাজ ! আমার ভোজন করা হর নাই। রাজ! জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে 
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কহিল, মহারাজ ! অন্পে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে; বোধ করি, শ্মশান সন্সিহিত- 
ক্েত্রদাত ধান্ের ত$ুল পাক করিয়াছিল। রাজা! শুনিয়া, তীর বাক্য উন্মত্ত 
প্রলাপবৎ অঙ্গত বোধ করিরা, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন ; এবং এই ব্যাপার গোপনে 
ভাগ্ারীকে ভাঁকাইরা, সেই তগুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে 
আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে 
আসির। নিবেদন করিল, মহারাজ ! অমুক গ্রামের শ্মশান সন্নিহিত-ক্ষেত্রজাত ধান্তে 
 তঙুল প্রস্তুত হইরাছিল। রাজী শুনি নিরতিশর চমত্রুত হইলেন, এবং 
ভোঁজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংস! করির! কহিলেন, তুমি বথার্থ ভোঁজনবিলাসী ৷ 
অনন্তর, রাজ1, এক সুসজ্জিত শরনাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীর শা 
প্রস্তুত করাইর| শব্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দ্রিলেন। সে, কিনতক্ষণ 
শন করিয়া, নৃপতিসদীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ ! ও শব্যার সপ্তম 
তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে; তাহ! আমার সাঁতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল ; 
এজন্য শর্নন করিতে পারিলান না। রাজ! শুনিরা চমৎকৃত হইলেন; এবং শরনাগারে 
প্রবেশ পূর্বক, অন্বেষণ করিনা দেখিতে পাইলেন, শব্যার সপ্তমতলে যথার্থ ই এক ক্ষুদ্র 
কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, বৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, বারংবার 
তাহার প্রশংসা করির কহিলেন, তুমি যথার্থ শব্যাবিলাসী। অনন্তর, তাঁহাদের ছুই 
সহোদরকে, বখোঁচিত পাঁরিতোধিক প্রদানপূর্বক, পরিতুষ্ট করিরা বিদাত করিলেন। 


৪ অনুশীলনী ৪ 
১। দুইজন বিলাসীর গল্প বংক্ষেপে নিজ ভাষায় লিখ। 
হ। ক) ভোঁজনবিলানী কেন ভোজন করিতে পারিল না? 
গ) শয্যাবিলাসীর কি অভিযোগ ছিল? 
৩। শূল্তস্থান পূর্ণ কর £__ । 
ক) শয্যায় কোনও __ বিদ্ব ঘটিলেও । 
খ) 'চ্ব্য, চুন্য, _, পেয়, চতুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য রর 
গ) শান সন্লিহিত গ্রেত্জাত ধান্তের _ পাক করিয়াছিল। 


৭) খু শয্যার _ তলে এক নদ কেশ পতি, 
$1 শব্দার্থ লিখ 2 সুর কেশ পতিত আছে। 


Ee! 
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॥ প্রান্তর মধ্যস্থ শুক্ধ অশ্বখতল ॥ 


(বিদ্ষক ও ্রান্মণীর প্রবেশ ) 

বিদু। বাস্ন-_বাম্নি, এইখানটায় আয়। ডাঁইনীর ভরে এখানটার 
মধুর নাম কিছু কম হর। 

্রাঙ্গলী। ও মা, এই ডাঁইনিখেগো গাছ-তলাটায় বম্ব কি গো? 

বিদু। আরে ডাইনিখেগো নয় রে, ডাইনিখেগো। নয়, এইখানে পাঁগবের 
শিবির ছিল ; বোধ হর শ্রীমধুস্থদন মাঝে মাঝে এর তলার এসে বসতেন । 

রা্মণী। হ্যাগা, তুমি দিনরাত কৃষ্ণ নিন্দা কর কেন বলত ? 

বিদু। বুঝতে পারি নে। তোর মত সু বুদ্ধি নেই বলে। 

ব্ৰাহ্মণী । হ্যাগা, চোখে কাপড় বেঁধে ঝ'সলে কেন? 

বিদু। বদ্ধিম নয়নের জালার | 

ব্ৰাহ্মণী । বঙ্কিম নয়ন কি? 

বিদু। ' ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঞ্ধিম নয়ন, মুরলী বয়ান ! 

ব্ৰাহ্মণী । ওঃ হরি তোমায় দেখা! দেবার জন্যে অম্নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
বাহাতুরে ধরেছে। 


বিছু। আরে থাম্‌ থাম্‌। ও নাম করিস নে, ও নাম করিস নে! ওরে 
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জানিন্‌ নে জানিস্‌ নে, ডাকলেই এসে উকি মারে, তোরে ক্বপা কলেই ন! আমায় ' 
রেঁধে দেয় কে, আমার কপ কল্লেই বা তুই দাড়াস কোথা? 
তান্মণী। ও গে দেখ দেখ, গাছটা গজিরে উঠছে। ft 
বিদু । তোর কথা আমি শুনে চোখ খুলি! গু যে মধুর রব এখান অবধি 
আসছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না? 
ত্রাহ্মণা। চোখের কাপড়ই খোলনা ছাই, সত্যি নূতন পাতা গজাচ্ছে! 
বিদু। সত্যি না কি? 
ব্ৰাহ্মণী । আরে চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই। , 
(বদ্ধ ব্ৰাহ্মণ বেশে শ্রীক্বষ্ণের প্রবেশ ) 
বিদু। ও বাম্নি, দেখ্‌ দেখ্‌, কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। 
ব্রা্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন। 
বিদু। ভয় দেখা-_ভয় দেখা, সরে “ডুক। নিবেন ছু'বার গাছতলায় বসে 
হাই তুলে নাম ক’রবে। 
শ্রীক্চ। আপনি কে মশার? 
বিদু। আপনি কে, আগে বলুন । 
শ্রীকঞ্চ। আমি বৃদ্ধ ব্রা্গণ। 
বিদু। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা। 
শরীক্ষ্ণ। ম’শায়, বদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন। 
বিদু। শুন্ছি তুমি বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ, বুড়ো হ’লে, তবু একটু আক্কেল হ'ল না 
শুনছ না, কার নাম ক'রে এ বেজায় গর্জন ঠছে! ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যি 
ভালা-ই চাও, নদী থেকে ছু” আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হও। নইলে বৈকুঠের 
হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না। 
শ্ীকু্ক। আহা, বৈকুণে বেতে কার অসাধ বল! 
বিদু। একদম না। 
শ্রীক্ষষ্চ। কেন? 
বিদু। তোমার মতন অত শৌখিন নই। 


তুমি যেতে চাও না? 


ভক্তির জর ৫ 


_.১০০০০১৯৮৮৮ি্িশিশিটি্টািশ্াশীকাশীা 
্রীক্ষষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছেন কেন? 
* বিদু । চোখের ব্যামো হ'রেছে। 

ব্ৰাহ্মণী । ও গো ঠাকুর, পাছে শ্রীকুঞ্চ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ডে নিয়ে 
বার, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেধে আছে। ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে ! 

প্ৰীক্ব্চ। আচ্ছ। ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সামনে দাড়ায়, তা হ’লে 
তুমি কি কর? 

বিদু। খুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি ! 

শ্রীকৃষ্ণ । আর হরি যদি এসে থাকে? 

বিদু। কই-কোন্ দিকে! বাম্নি, চোখে কাপড় দে_চোথে কাপড় দে। 

্রীরুণ। ব্ৰাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্লে থাকতে পারি নে। 

বিদু। তবে এসেছ? 

্রাঙ্মণী। না গে না, ও একজন বুড়ো বামুন । 

বিদু | বামূনি, বুৰিস্‌ নে, ও কখন, বুড়ো, কখন ছোঁড়া, তাঁর কিছু ঠিকান! 
নেই। 

শরীকুষ্ণ। ত্রান্মণ, তুমি আমার ভয় কর কেন! 

বিদু। যখন এসে দঁড়িরেছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাক বল্ছি, 
যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্চক্র গদাপন্ম ধারে এসে 
সামনে বীড়াবে, আমি তাতে চোখ খুলছি নি! বদি দেখা দেবে_বাশি ধরে, 
সামনে দীড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি। 

রীক্ণ | ঠাকুর, আমি ত্র ছাড়া অনেক দিন, সে রূপ কি ক/রে ধরব £ 

বিদু। চেপে যাও না, যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটি ক'রো। ভাবছ 
বুঝি বোকা বামুন খবর রাগে না? খবর না রাখলে তোমায় অত ভর 
কর্তেম না। 

্রীরুষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোঁমার অসীম ভক্তি; দেখ, তোমার পাঁদম্পর্শে 
আমার অশ্ব দেহ পল্পবিত হয়েছে ! তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য ! 


৬ সপ্তস্থর। 


বিদু। ধন্য ধন্তই তে ক’চ্ছ, ব1 বন্ধুম, তা কর না, ত! নইলে আমি চোখ 
খুলছি নে কাঁলাটাদ ! মুরলীধর হও তে! হও, নইলে দোজা পথ আছে_চ'লে 
বাঁও । 

ভরীকৃ্চ। ব্ৰাহ্মণ, দ্বেখ। 

( রাধাক্বঞ্চ মুতির আবির্ভাব ) 

বিদু। ওরে বাম্নি, দেখ দেখ দেখ। এখন গোলোকেই বাই, আর 
বৈকুণেই বাই, আর দুঃখ নাই। 

উভয়ে । জর রাধারঞ্জন ! 


৪ অনুশীলনী ৪ 


১) বিদূষক কি ধরনের ভক্ত ছিলেন? তাঁহার ভক্তির জয় হইল কি প্রকারে? সে' 
কাহিনী নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর। * 

২ | ক) ‘ওগে| দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠছে ।'_কোন্‌ গাছ? গাছট। গজা ইয়া 
উঠিতেছে__ইহার অর্থ কি? গাছটি কেন গজাইয়া উঠিতেছে ? 

শ) ‘ও কখন বুড়ো, কখন ছোড়া, তার কিছু ঠিকান! নেই কাহার সম্পর্কে কে এই কথ! 
বলিতেছে? এই কথার অর্থ কি? 

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখা। লিখ £ 


ও. 


শূন্যস্থান পূর্ণ কর 2 

ক) ডাইনীর ভয়ে এখানটায়__নাম কিছু কম হ্য় । 

খ) গাছের গজাতে হবে না! 

গ) এখন গোলোকেই যাই, আর--যাই, আর দুঃখ নাই । 


৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর £_ 
ক) তোরে কৃপা করেই বা আমি দাঁড়াই কোপা, আমায় কৃপা কলেই বা! তোকে 
'রেঁধে দেয় কে? 


শ) বৈকুণ্ঠে যেতে কার সাঁধ বল ? 
গ) বাশি ধ'রে, সামনে দাড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি ন । 
৬। অর্থ লিখ £_খাড়,, উপদেবতা, কন্ধকাটা, বৈকুণ্ঠ, ভালাই, নুরলীধর । 


yj | 
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কাগজে কী একট! বিজ্ঞাপন দেখিরা৷ একদিন মধ্যাহে জ্যোতিদাদ! নিলামে 
গির৷ ফিরিরা আসিরা খবর: দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়। একট। 
জাহাজের খোল বিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়! কীমরা তৈরি 
করিয়! একটা পুর। জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে। 

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালার কিন্ত জাহাজ চালায় ন, 
বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাইকাঠি জালাইবাঁর জগ্ 
তিনি একবিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জলে নাই ও 
দেশে ভীতের কল চাঁলাইবার জন্তও তীহার উৎসাহ ছিল কিনু সেই তীতের কল 
* একটিমাত্র গাঁমছ! এসব করিয়। তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়। আছে। তাঁহার পরে 
সববেনী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শষ্ভ খোল কিনিলেন, 
শে-খোল একদা ভরতি হইয়! উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে _খণে 
এরং সর্বনীশে । কিন্ত তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টায় ক্ষতি 
নাহ! সে একল! তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ বাহ তাহা নিশ্চয়ই 
এখনে! তাহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাঁবি 
অধ্যবসারী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়! বারশ্ার নিশ্ষল অধ্যবসায়ের 
বন্য বহাইযা দিতে থাকেন; সে বস্তা হঠাৎ আঁসে এবং হঠাৎ চলির যায় কিন্ত 


৮ i সপ্তস্বরা 


RE TUTTO TT TET পিপিপি পিপিপি 


তাহা স্তরে স্তরে বে-পুলি রাখির! চলে তাঁহাতেই দেশের মাঁটিকে প্রাণপূর্ণ করির। 
তোলে-তাহার পর ফসলের দিন বখন আসে তখন তাহাদের কথা কাঁহারও মনে 
থাকে না বটে, কিন্ত সমস্ত জীবন যাহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিরাছেন, হৃত্যুর 
পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তীহীর! অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন 
একদিকে বিনাতি কোম্পানি আর একদিকে তিনি একল|_এই ছুই পক্ষে 
বাণিজ্য-নৌধুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়। উঠিল তাহ! খুলনা-বরিশালের 
লোকের! এখনে! বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় 
জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং 
আনের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপনর্থট। সম্পূর্ণ বিনুপ্ত 
হইয়া! গেল__বরিশাল-খুলনার স্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। 
বা্রীরা যে কেবল বিন। ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহার! বিন। 
মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলাটিন্নারের দল 
স্বদেশী কীর্তন গাহিয়। কোমর বাধির! বাত্রীসংগ্রহে লাগিয়! গেল, সুতরাং জাহাজে 
যাত্রীর অভাব হইল ন! কিন্তু আর সকল প্রকার অভাঁবই বাঁড়িল বই কমিল ন!। 
অন্বশান্ত্রের মধ্যে স্বদেশ হিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পাঁর ন! ; কীর্তন 
যতই জমুক, উত্তেদ্না যতই বাডুক গণিত আপনার নামত! ভুলিতে পারিল ন 
= সুতরাং তিন-ত্রিক্খে নয় ঠিক তালে তালে কড়িঙের মতে| লাফ দিতে দিতে 
খণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একট! কুগ্রহ এই যে, লোকের| তাঁহারিগকে অতি 
সহজেই চিনিতে পারে কিন্ত তাহার! লোক চিনিতে পারেন না, অমচ তাহারা যে 
চেনেন না৷ এইটুকুমাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় 
এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানে। তাহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। বাত্রীর। 
যখন বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর 
মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনে| লক্ষণ দেখ! বায় নাই ; অতএব বাত্রীদের 
জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্ণচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের-চেয়ে 
মহত্ম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার-_সে তাহার এই সর্বস্বক্ষতিস্বীকার | 
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00080000 
তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়-পরাজরের সংবাদ- ) 
আলোচনার আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল ন|। অবশেষে একদিন খবর 
আসিল, তীহার “স্বদেশী” নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়! ডুবিয়াছে। এই 
রূপে যখন তিনি তাহার নিজের সাধ্যের সীম একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম 
, করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকী রাখিলেন না, তখনই তাহার ব্যবদার 
বন্ধ হইয়া গেল। 
৪ অনুশীলনী ৪ 


১। ক) জ্যোতিদাদার জাহাজের খোল কিনিবার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? 
খ) প্রতিযোগিতা, করিয়া জাহাজ চালাইতে গিয়া তাঁহাকে কি কি করিতে 
হইয়াছিল? 
এ) পরিণতিতে জাহাজ ও জাহাজের মালিকের কি হইল ? 


খ) নে খোল একদা""""এবং সর্বনাশে । 
গ) সে বন্যা হঠাৎ**-.*প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে । 
ঘ) গণিত আপনার'**-পারিল না। 
ও) সকলের চেয়ে-****সর্বস্ব ক্ষতিত্বীকার | 
চ) নিজের পক্ষে****রীখিলেন না। 
শূল্লন্থান পূর্ণ কর £_ 
ক) __ জুড়ি কামরা তৈরি করিয়া একট! পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে । 
খ) একদিকে __ কোম্পানি আর একদিকে তিনি একলা । 
গ) বরিশাল খুলনার স্টীমার লাইনে __ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। 
ঘ) তাহার __ নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। 
৪1 ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর £_ 
ক) এই ক্ষতিটুক্ও তাহার! অনায়ানে স্বীকার করিতে পারিবেন না। 
খ) সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাহাদের ছার! ইহজীবনেও ঘটে । 
গ) তখনই তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল না। 
৫। 'জ্যোতিদাদা' সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 


[J 
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রসারন-বিজ্ঞান কি, তাঁ হয়ত তোমর! অনেকেই জানো না । বা! কিছু পদার্থ 
আমরা দেখতে পাঁই এবং ব্যবহার করি, তার উপাদান কি-_সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
জ্ঞান লাভ কর! এবং কোন কোন উপাদানের পরস্পর সংবোগে কি উপাঁরে 
মানুষের প্ররোজনীর নান! ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ স্থষ্টি কর। যেতে পারে, তার প্রণালী 
উদ্ভাবন করাই রসাঁয়ন-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য । 

আজ তোমাদের প্রাচীন ভারতে সেই রসায়ন চর্চার কয়েকটি নিদর্শনের কথা 
বলবো। বীশ্ুধৃষ্ট জন্মাবার তিন শত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দু 
হাজার দু'শে! বছর আগে নাগাজুন নামে একজন বৌদ্ধ ভিন ছিলেন! প্রাচীন 
ভারতে রসায়ন-চর্চায় তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর একাগ্র চেষ্টা ও 

' সাধনার কলে সেই  প্রাচীনকাঁলেও বিবিধ রাসায়নিক ও কি ভি 

হয়েছিল । 

মধযপ্রবেশের রাজধানী নাগপুর শহরের কাছাকাছি একটি নিভৃত-নির্জন 
পাহাড়ের উপর নাগাভ্্নের রসায়নাগার বা! বিজ্ঞান অন্থণীলন মন্দির এখনে। 
দেখতে পাওজা যায়। 

চিরক' ও শির নামে ছু'খানি এিদধ প্রাচীন আমুরেরশান্্ আছে। এ 
দু’খাঁনি পুস্তকে অনেক রাসায়নিক গ্রক্রির! ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি গ্রস্তত-গ্রণালীর 
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Liar 
বিবরণ আঁছে। পণ্ডিতেরা অন্তুমান করেন যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই দু'খানি 
অমূল্য গ্রন্থ খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্বে ভারতবর্ষে রচিত হয়েছিল। 

প্রাচীন ভারতের এই স্ু’খানি গ্রন্থে এমন সব রাসারনিক প্রণালী ও 
রাঁসারনিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত-বিধির বর্ণনা আছে, যা বীঙুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় সতেরো 
শে বছর পরে রুরোপে যে সব বিজ্ঞানের বই রচিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাইতে 

-দ্রেখতে পাঁওয়া .যায়। তার আগে ও দেশের কেউ এর সন্ধান জানতো ন!। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলবো! 

ক্ষার সাধারণতঃ আমর! ময়ল! কাপড় পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করি। অনেকে 
আল্কাল সোডা দিয়েও কাঁপড় কাঁচেন। কাপড় কাঁচবার জন্য এবং গায়ে মীখবার 
জন্য আঁমর| বে সাবান ব্যবহার করি, তারও প্রধান উপাদান ক্ষার। সাধারণতঃ 
ছু'রকম ক্ষার আঁছে। একটিকে বলে মৃদু ক্ষার, অন্যটিকে বলে তীক্ষ ক্ষীর । , 
কাপড় কাঁচবার জন্য যে সোডা ব্যবহার হয় সে হচ্ছে নৃতু ক্ষার । অর্থাৎ এর ক্ষীর- 
ধর্ম বা ক্ষার-গুণ বেশী নর; কিন্ত সাবান প্রস্তুতের জন্ত থে ক্ষার ব্যবহার হয় 
সে হচ্ছে তীক্ষ ক্ষার অর্থাৎ তাঁর ক্ষার-ধর্ম বা ক্ষার-গুণ খুবই প্রবল । মুরোপে মাত্র 
গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রাসায়নিক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ক্ষারের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্)। দেখতে পাওয়া যায় ; কিন্তু খৃষ্ট-জন্মের বহুবৎসর পুর্বে ভারতীয় খধিদের 
রচিত গ্রন্থে এর বে সুন্দর বর্ণনা আছে, শুখতের ক্ষার প্রস্তুত করণ অধ্যায়’ ত 
সপ্রমাণ করে। . 

আমাদের ছেলেবেলায়, প্রায় বাট-পঁরবটি বছর আগে, আমরা দেখেছি_ 
গীয়ের গরীব লোকের! কলার বাসনা পুড়িয়ে ছাই করত। সেই ছাইয়ের, সঙ্গে 
তারা চুন মিশিয়ে একটি হাঁড়িতে জল দিয়ে ফুটিয়ে সেই ফুটন্ত জলে কাপড় সিদ্ধ 
করে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতে|। স্থলজ উদ্ভিদ পোড়ালে ঘে শব ক্ষার হয়, 
তাঁকে বলে__পটাশ বা পটাশিয়াম কা্বনেট্‌” ; কিন্তু সামুদ্রিক উদ্ভিদ পোড়ালে 
যে মৃদ্‌ ক্ষার হর, তাঁকে বলে “সোডা বা সৌডিরাম কার্বনেট'। আবার 
এদের সঙ্গে চুন মিশিয়ে ফুটিয়ে নিলে বে তীক্ষ ক্ষার হয় তাকে বলে__কষ্টিক 
এ্ালকাঁলি__কষ্টিক পটাশ ও কষ্টক সোঁডা। শুশৃতের ক্ষার প্রস্তুত করণ অধ্যায়ে’ 


১২ সপ্ঠস্বর। 


এই সব বিবরণ বেশ সুন্দর ভাবে বলা আছে। পটাশকে তখনকার দিনে 
“ববক্ষীর বল! হতো; কারণ ববের শীষ পুড়িয়ে এ ক্ষার প্রস্তুত হতো । সেকালে 
সোডার নাম ছিল “সজ্িকা ক্ষার’ যাঁকে আমরা বাংলায় দ্দাঁজিমাঁটি” বলি।' 
বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে জমির উপর এই সাঁজিমাটি সাদ! 
চাঁদরের মত বা ছাতল। ধরার মত ফুটে উঠতে দেখা যায়। আজকাল বিলিতি 
সৌডার আমদানি হওরাতে গৃহস্থ পরিবাঁরে এই সাজিমাটির ব্যবহার এদেশ থেকে 
ক্রমেই উঠে বাচ্ছে। 

খনিজ ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান যে কতদূর উন্নতি 
লাত করেছিল, তার উচ্ছল নিদর্শন পাওয়! বার__দিলীর কাছে বে পুরাতন লৌহ- 
স্তম্তাটি রয়েছে সেইটি দেখে। এই লৌহস্তস্ত নিগ্মিত হয়েছিল খৃষ্ট-পরবর্তী চতুর্থ 
শতকে অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। জল বাতাসের সংস্পর্শে লোহা 
জিনিবটায় অল্প দিনেই মরচে ধরে। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে তৈরী এই 
লোহার থামটিতে আজও পর্যন্ত বিশেষ কিছু মরচে ধরতে পারেনি! এ অত্যন্ত 
আশ্চর্দ ব্যাপার! এই লোহস্তম্তটি প্রায় বাট ফুট উচু ; অর্থাৎ প্রায় একখানি 
পাচতলা বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছে! এত বড় একটি লোহার থাম বর্তমান জগতের 
কোনো সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ লোহার কারখানাতেও তৈয়ার করা সহজ নয়। এ থেকে 
প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদেরা ধাতু তু নির্াণে ও ধাতু রসায়নে 
বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্প্রতি ও আমেরিকার ধাতু- 
বৈভ্ঞানিকেরা মরিচা-বিরোধী ইন্পাত-প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্ধার করেছেন বটে, 
কিন্ত প্রাচীন ভারত দেড়হাজার বৎসর পুর্বে এ জিনিস তৈরি করে যেতে 
পেরেছেন। পুরীর কাছে প্রাচীন কণারক সূর্য-মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ আছে, 
সেখানেও এই রকম মরিচা-বিরোধী লৌহে প্রস্তুত অনেকগুলি বিশাল কড়ি 
পড়ে রয়েছে। লোহার তৈরী একটি বিরাট ছাতাঁও এই মন্দিরের কাছে পড়ে 
আছে, যাঁতে আজও পর্যন্ত মরচে ধরেনি। দেখে মনে হর এইমাত্র 
কারখানা থেকে নূতন তৈরী হয়ে এদেছে। লোহার সঙ্গে অন্ত কোন্‌ ধাতু রি 
.পরিমাণে মেশালে লোহাতে আর মরচে ধরতে পারে না, প্রাচীন ভারতে 
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ধাতুবিদের! দু'হাজার বছর আগে সেই রাসারনিক প্রণালী আবিষ্কার করতে 
পেরেছিলেন । 

প্রাচীন ভারতের এই উন্নত বিজ্ঞান সাধনা পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ লোপ 
পায়। বহুকাল ভারতবাসী আর. বিজ্ঞান চর্চা করেনি। সুখের বিষয় 
কিছুদিন থেকে ভারতবর্ষে আবার বিজ্ঞান চর্চার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট 
হরেছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে 
সমাদর ও সন্মান লাভ করতে পেরেছেন, এ বে একটি মন্ত শুভ লক্ষণ সে বিষরে 
সন্দেহ নেই। 


৪ অুশীলনী £ 
১। প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে যাহা জান নিজ ভাষায় সংক্ষেপে লিখ। 
২। ক) নাগাজুন কে ছিলেন? তাহার রদায়নাগার কোথায় ছিল? 
খ) শুত্রতের ক্ষার প্রস্তুত করণ অধ্যায়ে’ ক্ষারের কি বিবরণ আছে? 
গ) কোন্‌ কোন্‌ বন্ত দেখিয়া প্রাচীন ভারতের মরিচা-হীন লৌহের ব্যবহারের কথ 
জানিতে পারি? 
৩। সঞসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ £ 


০ 


শূন্যস্থান পূর্ণ কর £_ 

ক) তার _ উদ্ভাবন করাই রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য 

খ) এই = ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে । 

গ) লোহার তৈরী একটি বিরাট __ এই মন্দিরের কাছে পড়ে আছে। 

ঘ) প্রাচীন ভারতের __ দু'হাঁজার বছর আগে সেই রাসায়নিক প্রণালী আবিষ্কার 
করতে পেরেছিলেন । 

ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর £__ 

ক) ভারতে মাত্র গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রাসায়নিক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ক্ষারের। 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায় । 

খ) কারণ গমের শীষ পুড়িয়ে এ ক্ষার প্রস্তুত হতো । 

গ) আকাল বিলিতি সান্দিমাটির আমদানি হওয়াতে গৃহস্থ পরিবারে এই সোডার, 
ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। 

যাহা জান লিখ ৪ 

চরক ও শুত্রত, দিল্লীর লৌহস্তস্ত । 


। 
ত her sO SAY (৮৮ 
[তত] 1- বনী 6৬১ | 


a 


sy 2) 


পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ী কালীপুজে! | দুপুর রাতে বলির ক্ষণ বরে 
বার, কিন্তু কামার অনুপস্থিত । লোক ছুটলে| ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে 
সে পেটের ব্যথায় অচেতন । ফিরে এসে সে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত 
দিয়ে বসলে, উপায়? কে 'একজন বললে, পাঁঠ| কাটতে পারে লানু। 
লোক দোড়লে! তার কাছে। লালু ঘুম ভেঙে উঠে বসলো, বললে-_ন1 

যাঁর! ডাকতে এসেছিল তাঁর! মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ-পনেরে! মিনিট 
মাত্র সময়, তারপর সব নষ্ট, সব শেষ । তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে 
না। লানুর বাব। এসে আঁদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ুঁর| নিরুপায় হয়েই 
এসেছেন,_ন! গেলে অন্তায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্ত করার 
সাধ্য লালুর নেই। 

লাঁনুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবন!| ঘুচ়লে|| সময় নেই,_ তাড়াতাড়ি 
পাঁঠ| উৎসগিত হয়ে কপালে সি'ছুর, গলার জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, 
লানুর হাতের খড় নিমিষে উর্ধ্বোখিত হয়েই সজোরে নামলো, তারপরে বলির 
ছিরক থেকে রক্তের কৌয়ারা কালোমাটি রাঙা করে দিলে। বে পাঠাটা 
অদুরে দীড়িয়ে কীপছিল, আবার তার কপালে চড়লে! সি দুর, গলার দুললে। 
রাঙা মালা, আবার সেই হাঁড়িকাঠ, সেই ভদ্র অস্তিম আবেদন, সেই বহু কণ্ঠের 
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সন্মিলিত “মা, “মা, ধ্বনি, আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের 
পলকে নীচে নেমে এলো» পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহট! ভূমিতলে বার কনক হাত-পা 
আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো, তার কাট! গলার 
রক্তধারা রাঙামাটি আরও খানিকটা রাঙিয়ে দিলে । 

ঢুলির! উন্মাদের মতো 'ঢোল বাজাচ্ছে, উঠনে ভিড় ক'রে দাড়ির বহলোকের 
বহুপ্রকারের কোলাহল, সুমুখের বারান্দার কাপেটের আসনে বসে মনোহর 
চাটুজ্জে মুদিত নেত্রে ইষ্ট নাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুধকার 
দিয়ে উঠলে।। সমস্ত শব্দ সাড়া গেল থেষে__সবাই বিস্ময়ে স্তব্ব_-এ আবার 
কি! লানুর অসম্ভব বিস্কারিত চোখের তার! দ'টে| বেন ঘুরছে, চেঁচিত্রে বললে, 
আর পাঠা কই? 

বাড়ীর কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঠা নেই। আমাদের 
শুধু ছ'টো করেই বলি হয়। 

লালু তার হাতের রক্তমাথ। খাঁড়াটা মাথার উপরে বার দুই ঘুরিন্নে ভীষণ 
কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠুলো_নেই পীঠা? সে হবে না। আমার খুন 
চেপে গেছে_দাঁও পাঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো! ধরে নরবলি 
দেব_মা মার কালী!- বলেই একটা মন্ত লাফ দিনে সে হাঁড়ি- 
কাঠের এদিক থেকে ওদিকে গিরে পড়লো। তার হাতের খাঁড়া তখন বন্‌ 
বন্‌ করে খুরছে। 

তখন যে কাও ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করা বার না। সবাই একসঙ্গে ছুটবে! 
সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে । পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠ্যালাঠেলি 
হড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্গযন্ত ব্যাপার বেধে গেল। কিন্ত মুহূর্তের জন্য। 
তার পরেই সমস্ত ফাঁক । 

লানু গর্জে উঠলো__মনোহর চাটুজ্জে কই? পুত গেল কোথার ? 

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিরেছে 
প্রতিমার আড়ালে । গুরুদেব কুশাঁসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি 
উঠে ঠাকুর-দালানের একট| মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিছু 


ওঃ 


১৬ স্প্তস্থর। 


2৮4 
বিপুলারতন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটোছুটি কর! কঠিন। লালু এগিরে 
গিয়ে বী হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলে! হাঁড়িকাঠে 
গিয়ে গলা দেবে 
একে তাঁর বভমু্তি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, তরে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল, 
কীদে। কাদে গলার মিনতি করতে লাগলেন, লানু ! বাবা ! স্থির হয়ে চেয়ে 
দেখ আমি পাঠ নই মানুষ । আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাব! । 
তোমার বাবা আমার ছোট্ট ভাইয়ের মতো। 
_ সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে_চলে| তোমাকে বলি দেব। 
মায়ের আদেশ! 
চাঁটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন-_ন! বাবা, মারের আদেশ নয়, কথ্থনো নক 
মা যে জগজ্জননী । 
লালু বললে__জগজ্জননী ! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঠা 
বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঠ! কাটতে? বলো! । 
চাটুজ্জে কাঁদতে কাদতে বললেন, কোন দিন নয় বাবা, আর কোন 
দিন নর়। মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়িতে 
বলি বন্ধ। 
_ঠিকত? 
__ঠিক বাবা, ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, 
একবার পায়খানায় বাবো। 
লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে__আচ্ছ! যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম । কিন্ত 
পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কই? 
এই বলে সে পুনশ্চ একট! হুংকার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুর দালানের দিকে 
অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে ছুই বিভিন্ন গলার ভার 
দন উঠলো। সরু ও মোটায মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্তকর বে, 
লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ-করে হেসে উঠে 
সে খীড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো। 
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তখন কারো বুঝতে আর বাকি রইল ন! লালু শয়তানি করে এতক্ষণ 
সবাইকে ভর দ্েখা।চ্ছল। মিনিট পাচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল 
ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পুজো তখনো বাকি, তাতে যথেষ্ট বিদ্ধ ঘটেছে, 
এবং মহ| হৈচৈ কলরবের মধ্যে চাটুন্জেমশাই সকলের সন্মুখে বারবার প্রতিজ্ঞা 
করতে লাগলেন__ওঁ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে ষদি না৷ কাল সকালেই ওর বাপকে 
দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতে| খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়। 

কিন্তু জুতে৷ তাকে খেতে হয়নি । ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, 
সাত আট দিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন সাতেক পরে একদিন 
অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তার ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো 
নিয়ে সে-যাত্রা লালু বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, 
দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জে-বাড়ির কালীপুঞ্জোয় তখন থেকে 
পাঠ বলি উঠে গেল। |] 


£ অন্গশীলনী ৪ 
১। লানুর গল্পটি নিজের ভাষায় পিথ। 


২) ক) ‘যায়| ডাকতে এনেছিলো তারা মাথ! কুটতে লাগলো+-__কারা! মাথা কুটিতে 
লাগিল? কাহার কাছে? কেন? 


খ) “আর ত পাঠ নেই'_কাহাকে একথা বল! হইয়াছে? কেনই ৰ! বলা হইয়াছে? 


গ) 'কিন্ধ জুতো। তাকে খেতে হ্য়নি'_-কাহাকে জুতা খাইতে হয় নাই? কেন জুতা! 
খাইতে হয় নাই? 


৩। সপ্রনঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ £-- 

ক) কি জান কাকে......স্থির হলে|। 

৭) না৷ বাবা, মায়ের.....ম| বে জগজ্জননী | 
৪। শৃত্যস্থান পূৰ্ণ কর £-_ 

ক) ছুলিরা-_ মতে! ঢোল বাজাচ্ছে। 


খ) মনোহর চাটুজ্দে কই? -_ গেল কোথায়? _ 
গ) আমার নামই --_ নয়। 


৫ ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর := 


ক) আমাদের শুধু তিনটে করেই বলি হয়) 
খ) পুক্ত মোট। লোক, 


গ) আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার বাথরুমে যাৰ । 

২ সপ্তন্বরা 
হাশিম এপ চিপে ENO nv ও এটি 
ই লাকি জি 


সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃপ্ত শঙ্করের চোখে পড়ল। কুরাশা 
কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটাঁরসভেন্ড পর্বতের প্রধান থাক্‌ 
খাপেধাপে উঠে মনে হয় বেন আকাশে গিলে ঠেকেচে। পাহাড়ের কটিদেশ 
নিবিড় বিছ্ৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত, কিন্ত উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সুর্যের রঙিন 
আলোর দেবলোকের কনকদেউলের মতো বহুদূর নীল শূন্যে মাথা তুলে দাড়িয়ে 
পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেল 
সাড়ে ছটা। সাড়ে আটটা বাঙ্গতে ন! বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। বে 
জায়গাট! দিয়ে তার! উঠচে__সেখানে পর্বতের খাঁড়াই চার মাইলের মধ্যে উঠেচে 
ছ হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কি ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই 
বোঝা যাবে। 
বড় চমতকার বন, যেন পরীর রাজ্য! মাঝে মাঝে ছোটো-খাটে। ঝরনা! বনের 
মধ্যে দিয়ে খুব উপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে-ডালে নানা রঙের 
টিয়াপাঁখি চোখ ঝলসে দ্রিরে উড়ে বেড়াচ্চে। বড়-বড় ঘাসের মাথায় শাঁদা-শাঁদ 
কুল, অকিডের কুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, গু'ড়ির গায়ে। 
হঠাৎ শঞ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাঁড়ি গৌঁও়ালা 
বালখিল! মুনিদের মতো ও কার। বসে রয়েছে! তাঁরা সবাই চুপচাপ বসে, 
সুনিজনোচিত গান্তীর্যে ভরা । ব্যাপার কী? 


দেবলোকের কনকদেউল ১৯ 

আলভারেজ বললে_-ও কলোবাস জাতীর স্ত্রী বাদর। পুরুষ জাতীর 
কলোবাস বাদরের দাড়ি-গোফ নেই, স্ত্রী জাতীর কলোবাস বীদরের হাতখাঁনেক 
লম্বা দাড়ি-গৌফ গজীর এবং তারা বড় গম্ভীর | 

মাইলের পর মাইল বুনো.বাশের জঙ্গল, তার তলায় বুনো আদা। ওদের 
পথের একশো হাতের মধ্যে বা দিকের বাশ বনের তল। দিয়ে একটা প্রকাণ্ড 
হস্তীঘুখ কচি বাশের কৌড় মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল। 

পীচহাজার ফুট উপরে কত কি বুনো ফুলের মেলা_-টকটকে লাল ইরিথিনা 
প্রকাণ্ড গাছে ফুটেচে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাঙলাদেশের 
বনকলমি ফুলের মতো, কিন্তু রউটা অত গাঁ বেগুনী নয়। শাদা ভেরোনিকা 
ঘন স্থগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেচে।- ব্ঠ কফির ফুল, রঙিন বেগোনিয়া। 
মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে শাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার 
মগভালে এসে আটকাচ্চে-_কখনো বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন 
ভিজিয়ে দিয়ে বাচ্চে। 

সাড়ে সাত হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রক্কৃতি একেবারে বদলে গেল। 
এখানে বনানীর মুতি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু 
শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলচে-সে শেওলা কোথাও 
কোথাও এত লশ্ব। যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবাঁর মতো হয়েছে 
_বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্চে, তার উপর কোথাও সুর্যের আলো নেই, 
সব সময়ই যেন গোধুলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করচে এক অপািব ধরনের 
নিস্তব্ধতা বাতাস বইচে তারও শব্দ নেই, পাখির কৃজন নেই সে বনে__মানুষের 
গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোঁন অন্ধকার নরকে 
দীর্ঘ প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েচে ওরা । 1 

সেদিন অপরাহ্ধে তীবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে 
শঙ্করের মনে হল, এ বেন স্ুষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদ 
জগৎ বখন কোনো একটা স্তনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে নি। যে যুগে 
পুথিবীর বুকে বিরাটকার অরীস্থপের দল জগৎজোড়া বন-জঙ্গলের নিবিড় 


টি : সপ্তস্বর। : 


অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত_স্ষ্টর সেই অতীত প্রভাতে সে যেন কোন যাদু-মন্তরের 
বলে ফিরে গিয়েচে। 

পরদিন খুব মেঘ করে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল । পর্বতের ঢাল বেয়ে যেন 
হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নিচে নামচে। শঙ্করের কেমন একটা 
অবসাদ এসেচে দেহে ও মনে_ সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের 
অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গন্তীর হয়ে উঠল, তখন 
ওর মনে হল-_এই অজানা দেশে অজান। পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজস্তসঙ্কূল' 
বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেগ্য হীরকখনি বা৷ তার চেয়েও 
অজানা মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে সে কোথায়? কেন সে এখানে এল? হীরের 
খনিতে তার দরকার নেই। বাঙলাদেশের খড়ে ছাওয়| ঘর, ছায়াভর| শান্ত 
গ্রাম্যপণ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলি_-সে সব যেন কতদুরের কোন 
অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি সে সবের চেয়ে 
মূল্যবান নর । 

কিন্ত তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্সেঘ আকাশে টা 
উঠন। সে অগাধিব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির বর্ণনা! নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে 
নেই, বাঙল৷ বলে কোনে দেশ নেই, সব স্বপ্ন হয়ে গিরেচে। সেআর কোথাও 
ফিরতে চায় না । হীরে চায় না, অর্থ চায় ন।__পুথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু উর্ধরের এক 
কৌমুদী-শুব দেবলোকের এখন সে অধিবাসী । তার চার ধারে প্রকৃতির যে 
সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে ত দেখেনি । সে গহন নিস্তব্ধতা, এর 
আগে কোনো মাগুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেন্ড পর্বত 
ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, 
ধ্যানস্তিমিত__পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে । 

রাত ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে এল মুযলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে-সঙ্গে যেমনি বিদ্যুৎ, 
তেমনি মেঘগ্জন | সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম 
নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ শুরু হয়েছে, গ্রলয়ের 


দেবতা! স্থষ্টি ভাসিয়ে দেবার স্থচন| করেচেন বুঝি। 


5.8. , Wen Benge: 


Date...... AEP 
ate 2 ৃ রা 


বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পীচটা। 
সে রাত্রে বর্ধান্নীত বনভূমির মধ্য দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোতসার আলোর 
অবিশ্রান্ত হাটবার পরে স্ুর্যোদরের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্তাডলে (সমতল খাজে) 
উঠল। স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নর, কখনো বা ছুশো ফুট খাড়। 
উঠেচে, কখনে। বা চার পাঁচশো ফুট নেমে গিয়েচে এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং 
বেশ ছুরারোহ-__বতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথিনা, 
পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাশ, বা বন্য আদা । বিচিত্র বর্ণের অকিডের ফুল ডালে- 
ডালে । বেবুন ও কলোবাস বাঁদর সর্বত্র । 
আরও ছুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে-নামতে রিখটারসভেল্ড পর্বতের আদল 
রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে ওরা পদার্পণ করল । 
£ অনুশীলনী ৪ 
১। রিথটারসভেন্ডের ওপারের উপত্যকায় পৌছিৰার পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনা 
লেখক দিয়াছেন, নিজ ভাষায় তাহার বর্ণনা দাও ; 
_২। ক) “সামনের "দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল" দৃষ্টির 
বণনা দাঁও। এ 
খ) পাঁচ হাজার ফুট উপরে শঙ্কর কি দৃশ্য দেখিয়াছিল ? 
গ) “সব সপ্ন হয়ে গিয়েচে'__কাহার সব স্বপ্ন হইয়| গিয়াছিল ? তখন তাহার কি মনে 
? 
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ক) বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য ! 

খ) স্থষ্টর সেই অতীত গ্রভাতে-...""বলে ক্ষিরে গিয়েছে । 

গ) পৃথিবীপুষ্ঠ থেকে বহু..-."*এখন সে অধিবাসী । 

শুনতস্থান পূর্ণ কর £_ 

ক) ও -_ জাতীয় স্ত্রী বাদর । বি 

*) যেন কোন অন্ধকার নরকে _- প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা] 

গ) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর এসে উঠল । রি 

€ | ভুল থাকিলে শুদ্ধ ক্র :_ 
ক) পুরুষ-জাতীয় কলোবাদ বীদরের দাঁড়ি-গৌঁক আছে। 
গ) সাড়ে তিন হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল । 
গ) বৃষ্টি থামল যখন, তখন সকাল পাঁচট। | । 
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“চালাও জাহাজ--” আদেশ দিলেন কমাগ্াঁর পিয়ারী । 

ইঞ্জিনিয়ার প্রেষ্টন একবার মুখ তুলে ‘চাইল কমাগারের দিকে । এক 
পলকের জন্যই চোখাচোখি কমাগারে আর ইঞ্রিনিয়ারে। ইঞ্জিনিয়ারের 
অন্ুচ্চারিত বক্তব্য বুঝলেন কমাগার। সে বক্তব্য এই যে ঠাণ্ডা মেজাজে 
এতগুলি লোককে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন পিয়ারী, নিজেরও সেই সঙ্গে । 

এই জ্যাকসন সাগর, প্রায় ছুইশো মাইল এর বিস্তার। এর শুরুতেই দেখ! 
মিলেছে জমাট বরফের । পুরু আস্তরণ, জলের উপরে তিন ফুট বরফ, নীচে 
নর দশ ফুট । অবশ্য অবিচ্ছিন্ন নর এই সাদ! টাকনাটা, মাঝে মাঝে চিড় 
আছে এখানে সেখানে, কষ্টে সৃষ্টে একে বেঁকে জাহাজ চালানে। যেতেও পারে 
সেই সব সগিল খাল ধরে ধরে। 

কিন্ত এ ত গেল এখনকার কথা। পরে কী হবে? পরে? মেরুর দিকে 
বত এগুনে| যাবে, বরফ ত তত বেশী বেশী পড়বে সমুখে! হয়ত ভাসমান বরফ- 
ক্ষেত্রটার উচ্চতা তখন তিন ফুটের জায়গায় ত্রিশ ফুট দেখ বাঁবে। হয়ত 
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এখনকার মত তখন আর চিড় দেখতে পাঁওর়া যাবে না সেই বরফের রাজ্যে 
KS ্‌ং 

কিন্ত আদেশ আদেশই। তর্কের কথা মনে ঠাই দেয় না কোন কর্তচারী। 
মৃত্যু নিশ্চিত জানলেও ভার মুখে এগিয়ে যায় দৃঢ় চরণে। বুকের ভিতরটা 
কেঁপে কেঁপে উঠলেও যেতেই হর তাকে। 

জাহাজ চলল, প্রথমে “ফমিডেবল”, পিছনে “সী-হক”। _ 

খাল বেয়ে বেয়ে, একে বেঁকে । সব জায়গায় জাহাজ চলবার মত চতৎ্ড়1 
নয় সে খাল। { 

করাতের সাহায্যে বরফ কেটে কেটে পথ চওড়া করে নিচ্ছে ফর্মিডেবল । 
এ করাত জাহাঁজের গায়েই সংলগ্ন, হাঁত দিয়ে একে চালাতে হয় না। 

কষ্টে সৃষে হলেও গোটা দশেক সামুদ্রিক মাইল এইভাবে এগিয়ে গেল জাহাজ 
ছুটো। তারপর দেখা গেল বরফ আস্তরণ ক্রমেই উঁচু থেকে আরও উঁচু হচ্ছে। 

যে-খাল বেয়ে আসছিল জাহাজ, ক্রমেই ত| চেপে যাচ্ছে দুই দিকে। জাহাজ 
আর এগুতে পারে না এক ইঞ্চিও। বরফ-কাঁটা করাত অকেজো হয়ে গিয়েছে, 
বরফ এখানে এত বেশী পুরু, করাতে তা কাটে না। | 

ইঞ্জিনিয়ার প্রেষ্টন রিপোর্ট দিতে এল ৷ 

কিন্ত রিপোর্ট বাহুল্যমাত্র। অবস্থা কি পিয়াঁরী টের পান নি? পেয়েছেন । 

উপায়? জাহাজ কেরানো? সে রকম ইচ্ছা তপিয়ারীর নেই-ই, থাকলেও 
সে' ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার উপায় নেই কিছু! ওঁ সরু নালার ভিতর 
জাহাজ ঘোরানে! যাবে কেমন করে ? তা ছাড়াও, আর একটা সম্ভাবনার 
কথাও ভেবে দেখা দরকার । পিছনের রাস্তা হয়ত এখন আর খোলাও নেই। 
যেটুকু জল ছিল অনাবৃত, তা হয়ত এতক্ষণ ভেসে আসা বরফের চাঙ্গড়ে বিলকুল 
বুজে গিয়েছে। 

ইঞ্জিনিয়ার এসে স্তালিউট দিতেই পিয়ারী বললেন-_“থামিরে দাও জাহাজ । 
এ বরফের মাঠে তান্ু ফেলব ।” 

তাশ্থুপড়ল বরফের উপর। অনেকগুলো তাশ্থু। কাণ্ডেন যুগলের জগ্ 
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আলাদ! দুটো, অধস্তন কর্মচারী লেফটেনান্ট মেট আঁরেধদের জন্য গোটা ছয়, 
সাধারণ নাবিকদের জন্য গোট! কুড়ি 
জাহাজে কেউ থাকবে না। কারন পিরারীর আশঙ্ক__জাহাঁজ না টিকতে 
পারে বেশী দিন। বরফের চাপে 
আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল পরের বাত্রিতেই। ঝড় উঠল 
একট যেমন-তেমন ঝড় নয়ন, মেরুমগলের তুষারবঞ্ধা। বরককুচি উড়তে লাগল 
হাওয়ায়, যেহাওরার বেগ তখন ঘণ্টায় একশে। মাইল । তাম্ুর ভিতর বনে 
বিনিদ্ররজনী যাপন করছে দুশোট! মানুষ, কমাণ্ডার থেকে কুলী পর্যন্ত সবাই। 
গভীর রাত্রে গোটাকতক শব্দ হল__বজ্রনাদের মত। থরথর করে কাপতে 
লাগল গোট! তুষারক্ষেব্রট। নাবিকেরা বীপুর নাম করে চিৎকার করতে লাগল । 
তারা ভাবছে__ক্ষেত্রটাই দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে জলের তলায় বিলীন হয়ে 
নায় বুঝি। 
পিয়ারী সেই ঝড়ের মধ্যেই ছুটে বেরুলেন টর্চ নিয়ে । সী-হকের কাণ্রেন 
হাচিনসনও এলেন সঙ্গে । যা তারা ভর করেছিলেন, ঠিক তাই ই ঘটেছে। 
দুই ধার থেকে বরফন্তুপ এসে চেপে ধরেছে জাহাজ দুটোকে। সেই বজজপেষণে 
আগাগোড়। ফেটে গিয়েছে ছুটে। জাহাজই, আর জলের ভিতর থেকে উৎক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠে পড়েছে বরফক্ষেত্রের উপরে । 
জিনিসপত্র? বেশির ভাগ জিনিস আগেই নামিয়ে আন! হয়েছিল। ষা- 
কিছু পড়েছিল, তাও হয়ত নষ্ট হবে না, বদি ন| ঝড়ের তাগুবে দুই-আধখানায় 
বিভক্ত জাহাঙ্গ একেবারে এলিয়ে আলাদা হবে পড়ে । 
সী-হক তাই পড়ল, কমিডেবল পড়ল ন!। পিয়ারী বললেন-_ক্ষতি কী! 
জালানির জন্য জাহাজ হয়ত ভাঙতেই হত আমাদের 
জালানির জন্য! অর্থাৎ পিরারী অনেক পরের কথা৷ এখন থেকেই চিন্তা করে 
রেখেছেন । ছুই তিন মাসের মত জালানি মভুদই ত রয়েছে_ক়লা পেল 
ইত্যাদি। জ্বালানির জন্ত জাহাজ ভাঙার দরকার হবে, বদি তিন মাসের ভিতরও 
এই মেরুরাজ্য ছেড়ে দক্ষিণমূখী পাড়ি না জমানো যায়। 
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তিন মাস পরে শীত পড়বে প্রচণ্ড। মেরুর শীত। চবিবশঘণ্টা আগুন 
জালিয়ে রাখতে না পারলে মানুষগুলো তখন জমে বরফ হয়ে যাবে 
সবাই। 

শীত! মেরুমণ্ডলের শীত খতু। একটানা ছয়মাস চলবে তখন সুর্যহীন 
কালরাত্রি। মাঝে মাঝে মেরুজ্যোতির উদয় বদি হয়, সমগ্র বহিঃ প্রকৃতি সমুদ্র 
গগন দুর পর্বতের মুখে ত! মাখিয়ে দেবে এক মায়াময় মোহময় আবেদন, 
ধার দিকে তাকিয়ে থাকলে অতি বাস্তববাদী মনও ধীরে ধীরে কোমল, উদাস, 
ভারাতুর হয়ে আসে । 

সেই শীত এখানে যাপন করবার কথা চিন্তা করছেন পিরারী। তা নইলে 
জাহাজ ভেঙে জাল'নী কাঠের সংস্থান করার কথা ওঠে কেন? 

বিষয়টা! নিয়ে নাবিকমহলে ফুসফুস গুজগুজ শুরু হল। 

আন্দাজ করলেন পিয়ারী, সন্দেহটা আপনা থেকেই জেগেছে নাবিকদের 
মনে। এ পরিবেশে না জাগাই আশ্চর্য হত! সবাই জানে যে পিরারী এবার 
শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য দুঢ়সংকল্প হয়েই অভিযানে বেরিয়েছেন। একটা গ্রীন্মে 
মেরু পর্যন্ত পৌছোনো বে কোন কাণ্তেনের পক্ষেই দুরূহ, তাও জানে সবাই । 
স্থৃতরাং দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে নাবিকেরা চারই ঠক করল। অনুমান করে 
নিল কমাগু'রের চিন্ত'ধারা কোন্‌ পথে বইছে। 

অন্থমাঁন থেকে জল্পনা, জল্পনা থেকে অসন্তোষ__ধিকি ধিকি জলতে শুরু হল 
একটা চাপা আগুন । 

বহুলোক যেখানে, একত্র হয়, বিভিন্ন স্থান থেকে এসে, সেখানে সবাই 
শৃঙ্খলাপরায়ণ হবে, এটা আঁশ! করা যায় না। জাহানের উপরে জীবনযাত্রা 
একরকম, উন্মুক্ত তুষারক্ষেত্রে তাঁধুর তলায় তা অন্তরকম । কাজ কম, ফুরসত 
বেশী, কে না জানে যে অলস মন্তিককই শয়তানের কারখানা ? 

কাজ কম, অর্থাৎ বেশির ভাগ লোকেরই কম। যে কয়েকজন ছুতোর কামার 
আছে দলে, তারা উদয়াস্ত খাটছে। জেজ গড়ছে তারা। ছ্খানা চ্যাপ্টা কাঠ 
সমান্তরাল ভাঁবে বরফের উপর পেতে তার উপরে গড়া হয় একখান! শক্ত মাচ! । 


২৬ সপ্তন্বরা 


কাঠ দুটোর আগার থাকে জোয়ালের মত একটা জিনিস। সেই জোয়ালে জুড়ে 
দেওয়া হয় কুকুর বা হরিণ। 

পিরারী9 নিশ্চিন্ত নেই, বরফের রাজ্যে চারিদিকে চর পাগীচ্ছেন দলে দলে । 
এন্বিমো দেখলে তাঁদের যেমন করে হোক শিবিরে নিয়ে আসতে হবে। তৃতীয় 
দিনে নাঁবিকের সত্যিই হাঁজর করল একজন এস্কিমোকে। নাম ওর নাকাহুকা, 
সাদাসি-ধ হাসিখুশী মানুষ । একটা, বলগা হরিণের পিছনে তাড়া করে করে 
ঝৌঁকের মাথার এসে পড়েছে এদিকে, তা নইলে এই অঞ্চল ওদের আনাগোনার 
গণ্ডীর বাইরে। 

নাবিক্দের মধ্যে গীটার সল এস্কিমো ভাষা জানে একটু আধটু । নাকাহুকার 
সঙ্গে কথা করে সে পিয়ারীকে জানাল, শ্লেজ টানবার জন্য কুকুর ও যোগাড় করে 
দিতে পারে, আছে ঢের ঢের কুকুর ওদের গাঁয়ে। কিন্ত গা (উত্তর গানে) 
একবেলার পথ। কুকুরগুলোকে টলটে| দিকে টেনে আনার চেয়ে এটুকু রাস্তা 
নানুষেই যদি খালি লেজ টেনে নিয়ে যায় ত ভাল হয় না কি? 

প্রস্তাবটা খারাপ মনে হল ন! পিল্নারীর | তিনি নাবিকদের সেইরকমই 
আদেশ দিতে বাচ্ছিলেন বুঝি, পীটার সল স্যালিউট দিল হঠাৎ। সে বলতে 
চার কিছু। গীটার সলের যা বলবার ছিল, তা সে বলল গোপনে । 

প্রতোকটা নাবিক্রে মনে বারদ যেন গাদা হরে আছে, এ রকম একটা! 
আদেশ এই মুহূর্তে যদি দেওয়া হয়, তবে একটা খিদ্রোহই ঘটে যেতে পারে। 
তবে বিশ্বস্ত জনা পঞ্চাশ লোক যে কোন হুকুম পালন, করতে রাজী হবে 
মনে হয়। 

নাম দেনে নিয়ে বেছে বেছে তাদের আদেশই দিলেন পিরারী। চার- 
খানা লেজ খালিই চলল সাথে সাথে। 

বাদবাকী লোক বরফক্ষেত্রের শিবিরে রয়ে গেল হাচিনসনের তত্বাবধানে ৷ 

এস্কিমো পল্লীতে গিয়ে চঙ্লিশটা সবল শিক্ষিত কুকুর যোগাড় কর! হল। 
নাকাহুকা সঙ্গে চলল লাফাতে লাফাতে । সাহেবদের সঙ্গে করে আনার দরুন 
রাতারাতি জে একটা! কেউকেটা! হয়ে দীড়িয়েছে গ্রামে । সাহেব আসা ত সোজ। 


উত্তর মেরু পথে পিয়ারী ২৭ 


ব্যাপার নয়!" ওর অর্থ ই হল গাদাগাদ! উপহার-_ ছুরি, কীচি, সুচ, স্থতো, 
কফি, রঙিন রুমাল_আরও কত কী দ্েবদুর্লভ পদার্থ! পল্পীর ইগলুতে ইগলুতে 
সেদিন গালভর| হাসি। 

সমতল বরফক্ষেত্রের উপর দিয়ে স্লেজ ছোটে মন্থণভাবে, উঁচুনীচু পাহাড়ের 
গ| বেরে চলে ঠোরুর খেতে খেতে। মাঝে মাঝে চওড়া চিড় বরফের আস্তরণে! 
তক্ত৷ আনা হয়েছিল সঙ্গে, তাই দিয়ে দুই মিনিটে পুল তৈরী হয়ে যায়, মাল 
সমেত স্সেজ ছুটে বেরিয়ে যায় তার উপর দিয়ে| মান্ষগুলি প্রায়ই হেঁটে চলে, 
ক্চিৎ কেউ অতিমা্র অসুস্থ বা শ্ৰান্ত মনে করলে, তবেই স্সেজে উঠে বসবার 
হীনতা স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়। 

রাত্রে তান্থু পড়ে এমন জায়গায়, যেখানে আকস্মিক তুষার বঞ্জার আক্রমণ 
ঘটলেও মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। স্থান বাছাই করেন ন পিয়ার নিজেই, 
প্রায়ই কোন পাহাড়ের আড়ালে । 

অবশেষে সেই একদিন। জ্যাকসন সাগর থেকে যাত্র| গুরুর প্রায় ছুইমাস 
পরে। পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের তীরে দাড়ালেন পিয়ারী। সমুদ্র বটে, 
কিন্তু যে তুবার-আস্তরণের নীচে চাপ! পড়ে আছে সে-সমুদ্র, তা থে কত শো 
ফুট গভীর, ত! হিসাব করার উপায় নেই। এ তুষার চিরতুধার, চরম শীতের 
দিনেও যেমন, তথাকথিত গরমের দিনেও তেমনি ।' কোনদিন এর এক কণা 
তুষার গলে ন! কোন উন্তাপে। 

এই জঅমুদ্রই মেরু সমুদ্র । 

যন্ত্রপাতি বার করে হিসাব করতে বসলেন পিয়ারী। সন্তর্পণে এগিয়ে 
গেলেন কয়েক মাইল । তারপর আবার সযত্বে সাবধানে অনেকক্ষণ ধরে 
হিসাব মিলিয়ে একট! ছোট্ট তুষার টিবির উপরে প্রোথিত করলেন যুক্তরাষ্ট্রের 
পতাকা_“এইখানে ! এইখানেই পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু! এই হল সুমেরু !” 

পুরো একটা দিন সেইখানে চলল আনন্দোৎসব। তারপর তুষারপ্রোথিত 
জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে পিয়ারী ফিরলেন জ্যাকসন সাগরের 
শিবির পানে। 


২৮ অপ্তশ্বরা 


শীত এসে পড়েছে । যে দেড়শোর মত নাবিক সেখানে বসেছিল হাঁচিন- 
সনের তবাবধানে, তারা আছে ত এখনো? না, পিরারীর আশা ছেড়ে দিয়ে 
ঘরের পথে প! বাড়িয়েছে? 


অনুশীলনী 
১ ‘এইখানেই পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু ! এই হল সুমেরু"__হমের, অভিযান ও আবিষ্কারের 
কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর। 


২। ক) “চালাও জাহাজ* এবং 'থামিয়ে দাও জাহ।জ'__-একই কমাণ্ডার কোন কোন্‌ 
পরিস্থিতিতে এইরূপ নির্দেশ দিয়াঠিলেন ? 


খ) ‘এক পলকের জন্যই চৌখোচৌি হুল কমাগডারে আর ইঞ্জিনিয়ারে-_এই গোখো-চোখি 
হইবার কি কারণ? ইঞ্জিনিয়ার কি বলিতে চাহিরাছিলেন? 

গ) ‘আঙ্ক! যে অমূলক নয়, ত! প্রমাণ হয়ে গেল পরের রাত্রিতেই'_কোন্‌ আশঙ্কা? 
কি ভাবে প্রমাণিত হইল? 


ঘ) 'ফুদফুন গুজগুজ শুরু হলো’_কি বিষয় লইয়া ও কাহাদের মধ্যে কুসফুদ গজগুজ 
গুরু হইয়াছিল? দেই কথা তাহার! কিভাবে জানিতে পারিয়াছিল ? 
৩। সপ্রদঙ্গ বাখ্য| লিখ £_ 
ক) অতি বাস্তববাদী:.....ভারাতুর হয়ে আসে । 
খ) ধিকি ধিকি*...*চাগা আগুন । 
গ) পল্লীর ইগলুতে 52341 গালভরা হাসি । 
৪ শূন্যস্থান পূর্ণ কর £__ 
ক) জাহাজ চলল, প্রথমে ‘ফমিডেবল’, পিছনে __। 
খ) কোনদিন এর এক কণ! তুষার গলে না কোন __ | 
* | ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর £__ 
ক) ইঞ্জিনিয়ার প্রেষ্টন রিপোর্ট দিতে এল না। 
+) প্রস্তাবটা খারাপ মনে হল পিয়ারীর । 
*1 টাকা লিগ £_জলেভ, মেরুজ্যোতি, এস্কিমো, ইগলু। 
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১৭৫৭, ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার, সুর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সন্ধ্যার 
অন্ধকার নেমে আসে, সেই অন্ধকারে গ! ঢাকা দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব 
সিরাজদ্দৌল! পলাশীর প্রান্তর থেকে পলায়ন করেন। 

সেদিন থেকে, ১৯১৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত একশো নববুই বছর ধরে 
ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতার আন্দোলন করে এসেছে, তা এক টি চত্র অধ্যায়! 
জগতের রাজনীতির ইতিহাসে সে-আন্দোলনের একট! আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা ইৎরেজের অধীন হই। ঠিক তাঁর একশো বছর 
যখন পুর্ণ হয়ে আসছিল, সেই সময় একজন চরম দুঃসাহসিক 
ভারতীয় এবজন মারাঠী, নাম নানাসাহেব এবং তার সব চেয়ে বড় বন্ধ একজন 
মুসলমান ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। 
সেই বিস্বত-স্থতি মুসলমানের নাম হলে, আজিমুল্লাহ_ খা! । 

পেশওয়ার বংশধর রাজ্যচ্যুত নানাসাঁহেব বিঠুরে ইংরেজদের দেওয়া পেনসনে 
জীবন নির্বাহ করতে বাধ্য হন। ব।দও অলস ধনীর মত কিন্ত তার অন্তরে 
পরাধীনতার জালা আগুনের মতন জলতেই থাকে। নাঁনাসাহেবের সঙ্গে 
আভিমুল্লাহ, খার আলাপ হয় । অপূর্ব চরিত্র ছিল৷ আদিমুলাহ্‌ খার। অতি 
দ্বারদ্র অবস্থা, থেকে তিনি নিজের চেষ্টায় জীবনে বিশ্বপ্নকর কৃতিত্ব অর্জন করেন। 


৩০ সপ্তস্বর। 


বাল্যকালে দারিদ্র্যের দরুন ইংরেজ রাজপুরুষদের বাড়িতে খাননামার কাঁজ 
করতে করতে তিনি ইংরেজী শেখেন। তারও মনে জেগে উঠলো স্বাধীনতার 
ছরস্ত আকাজ]। তার গুণে মুগ্ধ হয়ে নানাসাহেব তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন 
এবং সেই বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হয়ে উঠলে! যে দুজনে একসঙ্গে মিলে ভারত-উদ্ধারের 
পরিকল্পনা করতে লাগলেন। দুজনেই ঠিক করলেন, সামনে ১৮৫৭ সালে, 
পলাশীর শতবাধিকী উপলক্ষে তারা ভারতব্যাপী এক বিরাট বিপ্লব গড়ে তুলবেন ।- 

এই উদ্দেশ্যে নানাসাহেব গোপনে আভিমুল্লাহ-কে যুরোপে পাঠিয়েছিলেন 
সেখানকার রাজনীতি ও রণনীতি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করে আসতে । যুরোপ 
থেকে ফিরে এসে, নানাসাহেব আর তিনি দুজনে মিলে, এক বিরাট 
পরিকল্পনা গড়ে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের আয়োজন শেষ করলেন। 
ঠিক হল, পলাশীর শতবা্ধিকী উপলক্ষে ১৮৫৭ সালে একটা দিন নির্দিষ্ট হবে, 
সেই দিন সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেক বিল্পবী দল একসঙ্গে প্রান্তে বিপ্লব ঘোষণা 
করে উঠবে। 

বারাকপুরে দেশী সিপাইদের ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে বলে গোপন বিপ্লবী 
দলের একজন সৈনিক নির্দিষ্ট দিনের আগে একদিন ইংরেজ সামরিক অফিসারের 
আদেশ অমান্য করে বসলেন। ইংরেজ অফিসার তাকে শাস্তি দিতে এলে, মগগল 
পাণ্ডে সেইখানেই মুক্ত ক্ুপাণ দিয়ে তাকে হত্যা, করে ফেললেন এবং উত্তেজনার 
বশে, চিৎকার করে বিপ্লবী দলের অন্ত সব সেপাইদের প্র গস্তে ডাক দিয়ে 
উঠলেন, মারে! ফিরিঙ্গী। 

বারাকপুরের ইংরেজ সামরিক অফিদাররা তৎক্ষণাৎ সঙ্গাগ হয়ে উঠে সেই 
বিপ্নব দমন করলো এবং সেই ঘটনা থেকে তারা গোপন ষড়যন্ত্রের কথ| জেনে 
গেলো। বারাকপুর ছাউনীর লিপাহীদের বিপ্লবের সংবাদ অন্ত জায়গার 
সিপাহীদের কাছে গিয়ে পৌছতে, তারাও বিপ্লব ঘোষণা করে উঠলে! | এইভাবে 
নানাসাহেবের নিদিষ্ট সময়ের আগেই বিপ্বীরা যে যার স্বত্ত্রভাবে বিপ্লব ঘোষণা 
করে উঠলো এবং তার লে চেষ্টা সঙ্ঘবন্ধ ন| হওয়ার পরিণামে তারা পরাজিত 
হরে গেল। কিন্তু সেই বিপ্রবীদেরও পরাজিত করতে ইংরেজদের হিমসিম 
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খেয়ে যেতে হয়। বিপ্রবীদ:লর সমর-নারক তাত্তর। টোপী আর ঝাঁসির রানী 
লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব এবং রণকৌশলে সমর অভিজ্ঞ বড় বড় ইংরেজ জেনারেলরাও 
অসহায় হয়ে পড়ে । - 

সিপাহীদের দমন করে ইংরেজরা বুঝেছিল, এ দেশের লোকদের ঠাণ্ডা করে 
রাখবার জ'নত তাদের রাজনে তক মতাঁমত প্রকাশ করবার একটা সুযোগ দিতে 
হবে। সেই জন্তে তারা ঘোষণা করলো, ভারতবাসীদের ক্রমশঃ শিক্ষিত করে 
তুলে ধারে ধীরে দফার দফায় তাদের শাসন ক্ষমতা দেওয়। হবে। এই ঘোষণার 
ফলেই স্থ হয়, ইংরেজ রাজনীতির চরম পরিণাম, ক্রমিক স্বায়ত্তশাসন । 
এবং দেশীয় লোকর্দের মধ্যে সেই রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করবার জন্তেই 
ইংরেজ গভর্নএদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ গুষ্টান্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
পত্তন হয়। সেই প্রথম কংগ্রেস হয় বন্ধে শহরে এবং তার সভাপতি হন বাঙালী 
ডবনুং সি. ব্যানার্জী। 

তখনকার কংগ্রেসে ইংরেজ রাঞ্জকর্মচারীরাও যোগদান করতেন । বড়।দনের 
ছুটির সমর, দেশের ইৎরেজী শিক্ষিত ধনী লোকেরা এই কংগ্রেসে সমবেত হতেন 
এবং দেশের ছোটখাট অভাব-অভিযোগের কথা কতকগু।ল প্রস্তাব করে সরকার 
বাহাদুরের কাছে নিবেদন করতেন। * 

কংগ্রেসের সেই রাজনৈ তক বিলাসিতা ভেঙ্গে তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট 
করে ঘোষণা করলেন, ভারতবর্ষ হলে! ভারতবাসীর জন্যে এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য 
হলে| ভারতের পূর্ণ স্বাধীনত|। এই তেজন্বী আত্মপ্রকাশে ইংরে্জ-সরকার 
আতঙ্কিত হয়ে তাঁদের দমন করবার জন্যে অত্যাচার আর নির্যাতনের বাধ খুলে 
দিলো। কিন্ত তাতে উল্টা ফলই হলে!। শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস থেকে সরে এসে 
গোপনে বিপ্রবী দল গঠন করলেন, সেই দলের উদ্দেশ্য হলো! সশস্ত্রভাবে ইংরেজ- 
দের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণ। করা । 

শ্রীঅরবিন “বন্দেমাতরম্ত কাগজে স্বাধীনতার বাণী ছড়াতে লাগলেন । 
“বন্দেমাতরম্ঃ ছিল ইংরেজী কাগজ । বিপ্লবীরা বাংলাভাষায় যুগান্তর’ বার 
করে বিপ্লবের বাণী ও তত্ব প্রকাশ করতে লাগলো । ইংরেজ সরকার এই সব 


৩২ রর অপ্তন্বরা 


কাগজ বন্ধ করে দ্িলেন। বৰুগান্তরের বিপ্লবীদের মধ্যে থেকে ক্ষুদিরাম আর 
প্রফুল্ল চাকী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন । প্রফুল্ল 
চাকী পুলিসের হাতে ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের রিভল-ঁরে আত্মহত্যা 
করেন। হ্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। কিন্তু ফাঁসি ভয় সেই তরুণকে এতটুকু 
বিচলিত ক‘তে পারে নি। তিনি নিজের হাতে ফাসির দ্রড়ি নিজের গলায় 
পরে নিলেন । 
ইংরেগ্র সরকার বিপ্লবীদের সন্ধান পেয়ে যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ তার অন্থচর 
সমেত কারারুদ্ধ হন। সেই ্রাতহা।সক বিচারে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে ব্যারিষ্টার 
দাড়ান, চিত্তরঞ্জন দাশ । এই মামলায় চিত্তরপ্রন যে ভাবে ওকালনী করেছিলেন 
তাতে তার. নাম সারা৷ ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই দিন থেকে তিনি 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি বিপ্লবীদলের অন্যতম 
প্রধান আশ্রয় ছিলেন, পরে মহাত্ম| গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লব-আদর্শ পরিত্যাগ করে 
অহিৎস-অসহযোগ নীতি গ্রহণ করেন। 
বাংলাদেশে ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলনের স্ত্রপাত হয়, ভারতের কৰি 
রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিতরূপে সঙ্গীতে, স্থুরে, কবিতায়, 
সাহিত্যের প্রত্যক অঙ্গে, এক নতুন স্থর জাগর়ে তুল্লেন। তার অনগুসাগারণ 
প্রতিভার স্পর্শে বাংলাভাষায় অমর অগ্ শক্তি জেগে উঠলো।। শৃষ্ঠগর্ উচ্ছ্বাস 
আর বন্তৃতা থেকে তিনি দেশের লোকদের প্রত্যেক কাজে, শিল্প-উন্নতিতে, শিক্ষা 
সংস্কারে এবং পল্লী-উন্নয়ংন নবদীক্ষা দিলেন এবং প্রত্যেকটি ব্যিয়ে তিন নিজে 
হাতে-কলমে কাজ করতে ব্রতী হলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পূর্ব আর 
পশ্চিম একদিন জ্ঞানের ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং পূর্বকেই প্রস্তুত হতে হবে জগৎকে 
সেই মহৎ জ্ঞানের দীক্ষা দেবার ভন্টে। তারই জন্যে তিনি সৃষ্টি করেন “বিশ্ব- 
ভারতী”, যেখানে আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীর! প্রত্যক্ষভাবে ভারত-আত্মার সঙ্গে 
পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। 1 
স্বদেশী-আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব সাঃ] ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
যতীন মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বস্তু প্রভৃতি বিপ্লবী নাকদের আজীবন চেষ্টার 
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কলে সারা ভারতবর্ষে গোপন বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে থাকে । মহারাষ্ট্রের বীর 
সাভারকর “অভিনব ভারত” নামে বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। 
কিন্ত এই সমস্ত খণ্ড খওড বিপ্লব-চেষ্টা ইংরেজ কঠোর নির্যাতন, কারাবাস আর 

সৃত্যুণ্ডের সাহায্যে ছমন করে। বহু স্বঘেশপ্রেমিক তরুণ-যুবা সেই বিপ্লবের 
আগুনে জনে পুড়ে মরলে! কিন্তু দেশের দুর্দশার এতটুকুও পরিবর্তন ঘটলো না । 

সেই সময় ভারবর্ষের রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে আবিভূর্ত হলেন মহাত্মা! গান্ধী, এক 
সম্পূর্ণ নতুন আঘর্শ নিয়ে। মহাত্ম। গান্ধী অহিৎস-অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রবর্তন করলেন। কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ নতুন ছাচে ঢেলে সাজালেন, নেতৃত্বের - 
এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন। 

এতদিন ভারতবর্ষে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, তার সঙ্গে জন- 
সাধারণের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তারই জন্যে সেই সব আন্দোলন 
কিছুদূর গিয়েই আপনা থেকে থেমে যেতো। ভারতবর্ষের যে বিরাট জনতা 
এতদিন নিশ্চেষ্ট নিশ্রাঁণ উদাসীন হয়ে পড়েছিল, অসহযোগ-আন্দোলনে মহাত্মা! 
গান্ধী সেই বিরাট জনতাকে দেশ-সচেতন করে তুলেন | হিমালয় থেকে, কন্া- 
কৃমারিকা' পর্যন্ত এই বিরাট দেশ এক প্রাণ হয়ে জেগে উঠলো । 

এতদিন যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, তা শুধু বড় বড় শহরেই 
আবদ্ধ থাকতে! | মহাত্মা গান্ধী অপরূপ কৌশলে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
শহর থেকে গ্রামে নিয়ে গেলেন । তিনি লবণ আইন-ভঙ্গ করতে যখন দেশ- 
বাসীকে আহ্বান করলেন, তখন সে আহ্বান দেশের দরিদ্রতম লোকের কাছে» 
স্দূরতম গ্রামের লোকের কাছে গিয়ে পৌছল। গান্ধীজী ভারতব্যাপী বিরাট 
গণ-চেতন। জ্ৰাগিয়ে তুললেন, তার কাছে ইংরেজ মাথা নত করতে বাধ্য হলো 

অবশ্ত ইংরেজ যে এত শীগৃগির, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ত্যাগ করে 
চলে যেতে বাধ্য হলো, তার জন্তে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন ছাড়াও আর একজন 
অনন্তসাঁধারণ ভাঁরতীয়ের জীবন-সাধনাঁও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। জে 
ভারতীয় হলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ | স্থভাবচন্দ্র মহা গান্ধীর অহিত্সবাদ 
পরিত্যাগ করে সশক্প বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্তে যে 

৩- সপ্ত্বরা 


৩৪ সপ্তস্বর। 


বিন্মরকর আরোজন করেন, বিপ্লবের ইতিহাসে সে রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী 
বিরল বললেই হয়। ইংরেজদের সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরীদের হাজার হাজার চোখ 
এড়িয়ে বন্দীদশা থেকে এই বিপ্রবী-শ্রে্ঠ কিভাবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় 
বিশ্বজ্গতে বিশ্বের শ্রেষ্ট সামরিক শক্তিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন, কিভাবে 
সহায়-সম্বলহীন অবস্থা থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিস্ময়কর জেনামগুলী গড়ে 
তোলেন, এবং জগতে প্রথম স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের পত্তন করেন, তার রোমাঞ্চকর 
কাহিনী আজ্জ প্রত্যেক ভারতবাঁসীর অন্তরের প্রিয়তম সম্পদ । 

নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী বদিও যুদ্ধে পরাজিত হয়, কিন্তু তার অসামান্ত 
শৌর্য-ীর্ষের আদর্শ সমস্ত ভারতবাসীকে এক নতুন শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তোলে 
এবং আজাঘ-হিন্দ বাহিনীর বিদ্রোহ-বহ্নি ধীরে ধীরে ইংরেজ শাসনাধীন দেশীর 
সেনামণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইংরেজ বখন দেখলো, একে একে ক্রমশঃ 
সমস্ত দেশী সামরিকবাহিনীতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে, তখনই কংগ্রেসের 
সঙ্গে আপোষ, নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হয় এবং একদা ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট 
কংগ্রেসের ওপর ভারতবর্ষের শাসন-ভার প্রত্যর্পণ করে ভারতের তীরভূনি থেকে 
বিদায় নিয়ে চলে যার ! শেষ হয়ে যার ইতিহাসের এক অধ্যার | 


সেই ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে, ইতিহাসের এক নতুন 


অধ্যার। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজকের এই ভেদ আর হিংসা! কণ্টকিত পৃথিবীতে ৷ 


তার নিজের স্থান অধিকার করে নিতে অগ্রসর হয়েছে। তার সামনে একমাত্র 
লক্ষ্য হলো, ভারতের দারিদ্র্য ও অশক্ষা দুর করা এবং বিশ্বজগতে শাস্তির, 
মিলনের, কল্যাণের পথপ্রদর্শক হওয়।। ভারতবর্ষ বত দরিদ্র হোক্‌, তার অস্ত 
সম্পদের এশ্বর্যে সে বিশ্বের রিক্তপ্রাণকে একদিন পুর্ণ করে তুলবে, সে বিষন্ে 
কোন সন্দেহ নেই। 


ভারতের মহাকবির ভবিম্যং-বাণীকে সফল ক'রে, এই ভারতের যহাঁষানৰের 
সাগর তীরেই একদিন বিশ্ব এসে মিলিত হবে। 


£ অন্গুশীলনী ৪ 
১। ক) সিপাহী-বিজ্রোহের পরিকল্পনা, অভ্যুখান ও নায়কদের সম্পর্কে ষাহা জান লিখ। 


এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ৩৫ 


থ) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে ভারতের স্বাধীনত! আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত 

বর্ণনা দাও। 

ক) স্বাধীনতা আন্দোলনে তিলক ও অরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেন ? 

থ) প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম কিজন্য অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন ? 

গ) স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কি ছিল ? 

ঘ) মহাত্মা! গান্ধীর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? 

ও) “আর একজন অনন্যপাধারণ ভারতীয়ের জীবন-দাধনাও প্রভূত প্রভাব বিস্তার 
করে'__এই ভারতীয় কে? ইরেজনিতাডনেরানত তিনি বিকার মিন 

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ £ 

ক) হৃর্ধ অন্ত যাওয়ার**'***থেকে পলায়ন করেন । 

খ) যেখানে আজ বিশ্বের*****হ্ুযোগ পেয়েছেন । 

গ) এই বিরাট-**.**প্রা হয়ে জেগে উঠলো! । 

ঘ) তার অন্তরসম্পদের...'*'পূর্ণ করে তুলবে । 

শুনতস্ান পূর্ণ কর £_ 

ক) অপূর্ব চরিত্র ছিল __ খাঁর । 

খ) = তাদের গোপন কেন্দ্র আর বোম! তৈরীর কারখানা টি করলে|। 

গ) -- সম্পূর্ণ নতুন ছাচে ঢেলে সাজালেন। 

ঘ) শেষ হয়ে যায় __- এক অধ্যায় । 

ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর £_ 

ক) ১৮৫৭ টাৰ আদ্য হলৰ বীন) 

থ) আদজিমুল্লাহ্‌, গোপনে নান! সাহেবকে যুরোপে পাঠিয়েছিলেন । 

গ) সম্পাদক হন বাঙালী ডবলু. নি. ব্যানাজী। 

ঘ) মহারাষ্ট্রে ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। 

ও) নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী যদিও যুদ্ধে জয়ী হয়। 
৬। পেশওয়া, মঙ্গলপাণ্ডে, তিলক, বিশ্বভারতী, কন্।-কুমারিকা, আজাদ-হিন্দ-বাহিনী_ 

সম্পর্কে যাহ! জান লিখ। 
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বহুদিন আগে কবিগুরু বখন জোড়াসকোর বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে 

থাকতেন, আমি তখন পার্বতী ঘোষের লৈনে থাকি। তিনি প্রায়ই দুপুরে 

কাউকে পাঠিরে ডেকে নিয়ে েতেন-_কেবল গল্প করবার জন্যই, সেই সময়ই 

শুনতে পেতাম মংপুর গল্প। সে নাকি এমন চমৎকার জায়গা, যেখানে গেলে আর 

ফিরে আসবার ইচ্ছা হয় না। অনেকবার বলেছেন__পাঁরো৷ তে একবার 

মংপুতে যেয়ো, সে যা জারগা, গেলে অ-কবিরও কবি হতে ইচ্ছা হবে|» 
সেই মপুতে-_বহুকাল পরে সেদিন মাত্র গিয়েছি। 


শিলিগুড়ি হতে মংপু, কি ভীষণ পথ তা বলার নয়। আমর! কয়জন 
মোটরে ছিলাম। 


লেভক রোড দিয়ে যেতে বারে খাড়া উঁচু পাহাড়, দক্ষিণে তিস্তা বহু নির্চে 
তার জল দেখা যাচ্ছে। ভ 


সেভক ব্ৰীজ ছাড়িয়ে এ'কে বেঁকে 


পাহাড়িয়া পথ বেয়ে মোটর চললে! 
দশটা পাঁচ মিনিটে যাত্রা করে বহু অ 


ভীঙ্গিত মংপুতে গিয়ে পৌছালাম 


মংপুতীর্থে ৩৭ 


চল্লিশ মিনিটে । মাঝে ‘রোমবি’ নামে একটি বাজার,_এখাঁন হতে একটা পথ 
গিয়েছে কালিম্পৎ গ্যাংটকের দিকে, দ্বিতীয়টি এসেছে মংপুতে। সমস্ত আসাম 
অঞ্চল দেখা হয়েছে; পথের এ ভীষণতা আর কোনদিন দেখিনি । পথের কুড়ি 
হাত দুরে দুরে বাক, ওদিকে কি আছে এদিক হতে কিছু দেখা যায় না, ড্রাইভার 
অনবরত হ্র্ণ দিচ্ছে। প্রতিপদে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে__এই বুঝি বাক 
ফিরতে একেবারে অতল তলে প্রন্তরমর তিস্তার বুকে গড়িয়ে পড়তে হর। মং 
যেতে “সিমলা” নামে একটি স্থান দেখলাম । এখান হতে ছবির মত মংপুকে 
উপরে দেখা বার । 

অনেকখানি ভয় ছুর্ভাবন। নিয়ে পৌছালাম মৎপুতে ৷ 

দুর হতে দেখাচ্ছে যেন একখানি ছবি। বীরাননিতা বাংলোর উঠলাম 
_ আমরা, তাকে খবর দেওয়| ছিল। 

ফুলে দুলময় বাংলো! । শুনলাম সমতল ক্ষেত্র হতে চার হাজার ফুট উঁচুতে 
অংপু। সিঙ্কোনার চাষ হয় এখানে এবং এই অফিসেই মাত্র তিন চার জন 
বাঙ্গালী কাজ করেন এবং পরিবার সহ মংপুতে থাকেন। শ্রমিকদের জগ 
গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন ডাক্তারও এখানে থাকেন। যার! কারখানার কাজ 
করে, তার! সবই প্রায় এই অঞ্চলের লোক। 

এই পাহাড়ের উপর মাছ দুল্রাপ্য, যেদিন শিলিগুড়িতে গাড়ি 'বার সেই দিনই 
যা মাছ আসে, এখানে মাংসও প্রায় মেলে না। ছোট ছোট সবজির বাগানে 
দেখলাম বীধাকপি, গাজর, বিট প্রভৃতি নিত্যকার সবজি । 

বৈকালের দিকে আমর! যে বাড়িতে কবিগুরু মাঝে মাঝে এসে বাস করতেন, 
বহু অভীগ্সিত সেই বাড়ি দেখতে গেলাম । 

স্থৃতিফলকটি প্রথম চোখে পড়ে, তার আধখানা ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু সংস্কার 
হয়নি। শুনলাম গভর্ণমেণ্ট এই বাড়িটি নিয়েছেন জনসাধারণের জন্য । 

চারিদিকে নাশপাতি, কমল! প্রভৃতি ফলের বড় বড় গাছ, পাশেই তার 
উপাসনা মন্দির, প্রতি বদর নূতন করে খড় দিয়ে ছাওরা হয়। বাড়ির সামনে 
খানিকটা সমতপ্ক্ষেত্র, সরু লব্ঘ। দুতিনখানি কাঁঠ বেঞ্চের মত দেওয়া আছে। বে 


ড়! সপ্তস্বরা 


ভদ্রলোক আমাদের দেখানোর ভার' নিয়েছিলেন__তিনি ভিন্নদেশী এবং এখান- 
কার দায়িত্ব তার উপর। তিনি ইংরাজীতে জানালেন কবিগুরু এখানে বসতেন। 
সামনের দিকে দুরারোহ পর্বত শ্রেণী; এখানে বসে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে 
সত্যই অভিভূত হরে পড়তে হয়। কবিগুরু সত্যই বলেছিলেন__“মংপুতে 
গেলে তুমি অনেক কিছু পাবে-_বিস্মরে অভিভূত হরে যাবে, তাই বলছি__ 
তুমি যেয়ে! 1৮ ॥ 
বাইরে পাদুকা খুলে সসম্ত্রমে দেবমন্দিরে পুজারিণীর মতই সে মন্দিরে প্রবেশ 
করলাম । 
কবির খাটে আজও শব্যা আস্তৃত,_ দেয়ালে কয়েকটি পুরাতন ছবি, তার 
ব্যবহৃত কতকগুলি জিনিস। এরপর পাশের ঘরে গেলাম__কত বৎসর আগেকার 
পত্রিকাগুলি বিবর্ণ হয়ে গেলেও আজও রয়েছে। মংপুতেও কবির কাছে 
নিত্যকার সংবাদপত্র পৌছেছে, প্রায় অজ্ঞাতবাস হলেও দুনিয়ার খবর তীর 


কাছে অজ্ঞাত ছিল না। 
সরু লদ্দা টিনের কয়েকটা কৌটার মত পাত্র দেখলাম, কবির লেখা এর মধ্যে 
থাকতো, উপস্থিত সবগুলি শূন্য পড়ে আছে। কবির ব্যবহৃত কতকগুলি ওষধের 


শিশি (বায়োকেমিক ) আজও র্যাকের উপর সাজানো আছে। 


এই বাড়িটির পিছনের অংশে খেলাধূলা হয়। লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে 
এগুলি সাধারণের ব্যবহারের জন্ত দেওয়া হয়েছে। সেদিকেও গিয়েছি, কিন্ত মন 
ফিরে এলো। সেই ঘরে-_যেখানে কৰি বসে লেখাপড়া করতেন, যেখানে তিনি 
বেড়াতেন। একপাশে বাথরুম,_-তার পরিধেয় রাখবার র্যাক। 

ভিতরকার ফটো তোলা সম্ভব হয়নি ভিজিটর বুকে নাম ঠিকানা লিখতে 


গিয়ে দেখলাম বহুব্হ লোক এই পবিত্র তীৰ্থ-নীরে অবগাহন করে পুণ্য 
পবিভ্রপরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে গেছেন। তাদের মধ্যে আমিও একজন-_তাঁই 
সশ্রদ্ধায় নাম লিখলাম। 


ভক্তিনত্র চিত্তে বারবার মাটিতে 


হয়ে প্রণাম করলাম--“গুরু, আমি এলাম 
_ কিন্ত অনেক পরে।” 


মৎপুতীর্থে তি 


কবিগুরুর বড় প্রিয়স্থান, শেষ শয্যার শয়ন করে তিনি বার বারই 
জানিঝেছিলেন__মৎপুতে তাকে নিয়ে যাওয়া হোক, তিনি সেখানে ভালো হয়ে 
উঠবেন । 

কিন্ত তার বড় প্রিয় মংপুতে তিনি আর ফিরে যেতে পারেন নি। 


৪ অনুশীলনী ৪ 


১। নিজ ভাষায় মংপুভ্রমণের কাহিনীটি লিখ। 
২। ক) “সে খা যায়গা, গেলে অ-কবিরও কবি হতে ইচ্ছা হবে।'_কে বলিতেন এই 
কথ? কোন্আরগার কথা বলিতেন? কেন বলিতেন? 
খ) ‘প্রায় অঞ্জাতবান হলেও দুনিয়ার খবর গার কাছে অজ্ঞাত ছিল না__কাহার কথ! বল! 
হইয়াছে? কোণায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন তিনি? অজ্ঞাতবাদ বলিবার কারণ কি? 
এ) ‘তাই সশ্রদ্ধায় নাম লিখলাম'_কে, কোণায় লাম লিখিলেন? কেন সশ্রদ্ধায় নাম 
লিখিলেন তাহ! লিখ । 
৩) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্য| লিখ 2 
ক) মংপুতে গেলে তুমি'-তাই বলছি-_তুমি যেয়ো। 
খ) গুরু, আমি এলাম''*"অনেক পরে । 
$1 শুনতস্ান পূর্ণ কর ১ 
ক) মাঝে __ নামে একটি বাজার 
খ) শুনলাম গভর্নমেন্ট এই বাড়িটি নিয়েছেন _ জন্য 
গ) বহ-বহু লোক এই পবিত্র _- অবগাঁহন করে পুণ্য পবিভ্রপরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে 
গেছেন 
৫ । ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর ৮ 
ক) ‘সিমলা’ যেতে মংপু নাসে একটি স্থান দেখলাম । 
খ) প্রতি বদর নূতন করে খড় দিয়ে ছাওয়া হয়না । 
গ্ৰ) মংপুতেও কবির কাছে নিত্যকার সংবাদ পৌছয়নি। 
৬) ্লিক| লিখ :_কুইনোলজ্ৰিষ্ট, বায়োকেনিক, ভিজিটর-বুক। 
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হুগলি এক শতাব্দীর মধ্যে উপহার দিয়েছে। কোন্নগর এই জেলারই এক দর 
জনপদ । এখানকার প্রসিদ্ধ কায়নথ বংশে ডাক্তার ক্ষন ঘোষের গৃহে অরবিন্দ 
আবিভূর্তি হন। 

মনীবী ও মহাপ্রাণ সমাজ্নেতা রাজনারারণ বস্তুর কন্তা স্বর্লতাকে ডাঃ বোৰ 
বিবাহ করেন। আর এই ঘোষ দম্পতির তৃতীয় সম্তাননূপে ১৮৭২ খ্রষ্টাব্দের 
১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন। 

কষধধন ইংরেজী শিক্ষাীক্ষায় বিশ্বাসী । তাই অরবিন্দকে পাঁচ বছর বরসে 
দা্জিলিং-এর এক ইংরেজী কুলে পাঠালেন শুবু তাই নয়, অরবিন্দের বন্বদ 
এন না সাত বছর, তখনই অপর ছুই ভাইয়ের সঙ্গে ইংলণ্ডে পাঠানো হলে 
তাকে। ৰ 

সণ তিতা ও ৰেখা এই বাধকে॥ বাল্যকালেই ইংরেজী ও হয়া 
ভাষায় সতত নাভ করবেন তিনি। তারপর ইতালীয় ও জার্গান ভাষায় । 
কেবরিের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেলেন, ভতি হলেন কিংস কলেজে। ও 
বছরই অর্থাৎ আঠারে বছর বয়সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন | 


শ্রী্বরবিন্দ ৪১ 


ধেধাবী তরুণ এ পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিন ভাষার প্রথম স্থান অধিকার করলেন। 
দু'বছর বেশ দক্ষতার সঙ্গে সিভিল সাভিসের শিক্ষানবিশী করলেন অরবিন্দ । 
কিন্তু অর্বারোহণ পরীক্ষার দিন দেখা গেলো, তিনি অন্ুপস্থিত। জীভ 
সাভিসের কাঠামোর মধ্যে এই মহাজীবনকে বন্দী করে রাখা গেলে! না। তিনি 
এড়িয়ে চলে গেলেন। অথচ দুঃসাহসিক অরবিন্দের কাছে ঘোড়ায় চড়া একটি 
তুচ্ছ ব্যাপার। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিভিল সাভিসের শ্রীযুক্ত চারুঘত্ত 
লিখেছেনঃ অরবিন্দ সেদিন আমার বাংলোর এসেছেন । বারান্দায় বসে তখন 
বন্দুক নিয়ে হৈ-হলা হচ্ছে। অরবিন্দকে বন্দুক চালাবার অন্ত আহ্বান জানানো 
হলো। অভ্যাস নেই বলে প্রথমটা তিনি কিছু আপত্তি করলেন। শেষে বন্দুক 
বরলেন। অবশ্য সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হলো॥ তারপর তিনি বারবার 
লক্ষ্য ভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্যবস্ত কি? না-_দেশলাই কাঠির ছোট্ট 
নাথাটা। ও রকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে? 

অরবিন্দ ভারতে ফেরেন বরোদা ষ্টেটের কাজ নিয়ে। মাতৃভাষায় জ্ঞান তার 
তখন নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু নিজের দেশ, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জানার 
অদম্য আগ্রহের জন্য তিনি অন্নকালের মধ্যেই ভারতাত্মার মর্ম উপলব্ধি করতে 
সমর্থ হলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ 
স্থাপিত হলো৷। এগিয়ে চললো ভবিষ্যৎ দেশনেতা ও লোকগুরুর আত্ম প্রস্তুতি । 
এ সময় অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। 

গোড়ার দিকে অরবিন্দ বরোদা ষ্টেটে রাজস্ব বিভাগে কাস করতেন। পরে 
শিক্ষান্রত গ্রহণ করেন। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা থেকে ক্রমে ভাইন 
প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হন। এখানে থাকতেই মারাঠা কেশরী বালগন্গাধর 
তিলকের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য হয় এবং এই সখ্য উত্তরকালে ভারতীর সুজি- 
সংগ্রামকে.প্রাণবস্ত করে তোলে । 

বরোদায় থাকা কালে অরবিন্দ বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মৃণালিনী 
দেবী। সংসারধর্সে তিনি কিন্তু চির উদাসীন ছিলেন। সহ্ধঙ্ধিণী মৃণালিনী 
স্বামীর ব্রত উদযাপনে সহারতা করেন । 


৪২ 2% 
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ৰরোদবা-জ্রীবনের শেষ পর্যায়ে অরবিন্দের মানসে এক সুস্পষ্ট বিবর্তন দেখা 
বার 1৫. ১৯০ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ তার ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা, রচনা! করেন। 
এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাঁও তিনি প্রকাশ করেন । স্থির হয়, দেশের দিকে দিকে 
মায়ের মন্দির স্থাপিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম। এই 
আশ্রমের কর্মীর! চারিদিকের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং 
গঠনমূলক কাজে ব্রতী হবে। সেই সঙ্গে সামরিক সংগঠন ও ষোগাভ্যাসও 
চলবে । প্রথমটায় নর্মদাতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর কলকাতার মুরারি- 
পুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। 

বঙ্মভন্ব আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক নৃতন অধ্যায় উন্মোচিত 
করে। সার! ভারতবর্ষ এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জেগে ওঠে। অরবিন্দও 
দেশের ডাকে সাড়! দিলেন এবং বরোদ! ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিক্ষোভ 
চঞ্চল বাংলার কর্মক্ষেত্রে । গোড়ার দিকে বাংলার যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ 
গঠিত হয়েছিলো, বার উদ্দেস্ত ছিলে| ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার 
সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় আদর্শে শিক্ষাকে গড়ে তোলা,_তার অধ্যক্ষ- 
পদ্ গ্রহণ করলেন অরবিন্দ । কিছুদিন পরেই তার ডাক পড়লো, তিনি এগিয়ে 
এলেন সংগ্রামের পুরো ভাগে। মুক্তিমঞ্চের পুরোধারূপে চিহ্নিত হলেন । 

বিনদেমাতরৰ” নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলে।। অরবিন্দ হলেন 
তার সম্পাদক। তার লেখনী নিঃস্থত বাণী দেশ-বাসীকে উদ্ধ দ্ধ করলো, মুক্তি 
সংগ্রামের চিন্তাধারার এনে দিলে| বিপ্লব। প্রকান্ঠ সুস্পষ্ট ভাষায় অরবিন্দই 
প্রথম ঘোষণা। করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। 


i নবীন ভারতের অন্যতম 
চিন্তানারক ও রাজনৈতিক নেতারূপে অরবিনোর আবির্ভাব ঘটে) 


বল! বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজ্জশক্তি এই শক্তিধর নেতাকে চূর্ণ করার জন্ত সচেষ্ট 
হয়। ১৯০৭ টানে বন্দোতরম পত্রিকার প্রকাশিত এক প্রবন্ধের সম্পাদক 
অরবিন্দকে জেলে যেতে হয় সারা দেশমন এ নিয়ে চাঞ্চল্য পড়ে বায়। কবি 
রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ই তার প্রশস্ত গান করে বিখ্যাত কবিতায় লেখেন £ 

অরবিন্দ, রবীন্ত্রের লহ নমস্কার ! . 


শ্রীঅরবিন্দ 5 j 


দ্বিতীয়বার তাকে গ্রেপ্তার করে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর বিচার 
আরম্ভ করেন ব্রিটিশ সরকার। প্রতিভাবান কৌন্মুলী দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ 
বিচারের সময় অরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ‘এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন 
ব্ডক্ধ হবার বহুকাল পরে, এ'র অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানব সমাজ একে 
স্বদেশ প্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করবে, এ'র তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এ'র বাণী, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সাগর- 

- পারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাকবে ।” 

উত্তরকালে চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি সত্য হরে ওঠে । আলিপুর জেলে আটক 
থাঁকাঁর সমর অরবিন্দের জীবনে এক অলৌকিক অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করে। তিনি 
নিজে এর বর্ন দিয়েছেন? “এইখানে এই ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি আমার সঙ্গী, 
নিকটে আসির। ব্ৰহ্মময় হইয়া ইহা আমাকে আলিঙ্গন করিতে উগ্ভত। উদ্ধানের 
দেওয়ালের গাঁয়ে একটি বৃক্ষ ছিলো, তাহার নয়নরপ্ূক সবুজ লাবণ্যে প্রীণ জুড়াইতাঁম। 
ঘরের সামনে বে শান্তী ঘুরিয়া বেড়ার, তাহার মুখ ও পদশৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতে! প্রিয় 
বোধ হইত। আঁলিপুরের নির্জন কারাবাসে আমি অপূর্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম 1” 

কংসের কারাগারে ভগবান বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হন। আর সেদিন ইংরেজের 
বন্দীশালায় অরবিন্দের জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই বাস্থদেবের চৈতগ্ঠময় 
সন্তা। কারাগারে অরবিন্দ যে বাণী শুনেছিলেন্ক তার মধ্যে একটি হলো,_-বখন 
তুমি বাইরে যাবে তোমার জাতিকে সর্বদা! এই বানীটি শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের 
জন্ই তাঁর। উঠছে, নিজেদের জন্য নয়_সমস্ত জগতের জন্তই তারা উঠছে । আমি 


তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জত । 

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ কর্মযোগিন্‌ ও ধর্ম এই দুইটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে তার আদর্শ প্রচার করতে থাকেন । বাইরে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বিপ্লব, অন্তরের মধ্যেও তেমনি চলতে থাকে আর এক বিপ্লব। কিছু 
দিন পর কলকাতার চাঞ্চল্য থেকে সরে গিয়ে তিনি চন্দননগরে আত্মগোপন 
করেন। তারপর ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শের পর “সি-আই-ভি'দের 
চোখে ধুলো দিয়ে উপস্থিত হলেন পণ্তিচেরীতে। সেটা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা 


3৪ সপ্তস্বরা 
এপ্রিল । সেখানেই শুরু হয় তার জীবনের অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । বাকি 
জীবন সেইখানে তিনি রইলেন এবং গড়ে তুললেন বিখ্যাত আশ্রম । 

১৯৫০ খীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শক্তিধর মহাপুরুষের মহাসমাধির 
নর মরদেহ ত্যাগ করে অরবিন্দ দিব্যলোকে অন্তর্িত হলেন। মুক্তির যে সাধনা 
প্রথম জীবনে তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, মানবাত্মায় 
পরম মুক্তির পথে সেই সাধনারই সেদিন ঘটে মহা উত্তরণ। বঞ্ষিম ও বিবেকানন্দই 
দেশ মাতৃকার মধ্যে সর্বপ্রথম দেবীত্বের আরোপ করেন। কিন্ত এই তস্থকে 

তুলে ধরেন অরবিন্দ । অরবিন্দের সাধন। স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়__অগন্মাতা! 
আর দেশযাতার ভে নেই। রাজনীতিতে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের দিক 
দিয়ে অরবিন্দ অবতীর্ণ হন এক পথিরুতরূপে । 
3 অঙুশীলনী ৪ 


১। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কথ যাহা জান নিজের ভাবায় সংক্ষেপে লিখ । 
২। ক) ‘ওরকম লোকের যোগনিদ্ধি হবেনা তো কি 


তোমার আমার হবে ?’-কাহার 
সঙ্গে এই কথা বল! হইয়াছে? এই উক্তির পিছনের কাহিনীটি লিখ। 
থ) 'নুক্তিমঞ্চের পুরোধারূপে চিহ্নিত হলেন'-_কাহার কথা বলা হইয়াছে? কৌন সময়ের 
ঘটনার কথা বল! হইয়াছে? 
গ) আলি 


পুর বোদার মামলায় অরবিন্দের পক্ষে কৌনুলী ছিলেন কে? তিনি গরীঅরখিল 
'সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন? 
“1 প্রন ব্যাখ্যা লিখ: 
ক) তিনি জন্পকালের মধ্যেই..... করতে সমর্থ হলেন। 
৭) এইখানে এই কু ঘরের......মালিঙ্ন করতে উদ্ভত। 
গ) মুজির যে সাধনা..”..সেদিন ঘটে মহা উত্তরণ । 
৪ । শূষ্কন্থান পূর্ণ কর £-_ 
ক) _ বরীষ্টান্ের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ ভূমিঠ হন। 
খ্) “ডা দিকে অরবিন্দ বরোদ। ষ্টেট বিভাগে কাজ করতেন । 
"_ু নামক একট পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলো । 
*। ডুন থাকিলে শুদ্ধ কর £__ 
ক) মাতৃভাষায় জান ভার তখন নিতান্ত নগণ্য নয়। 
খ) তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ 


করলেন না অরবিন্দ । 
গ) সেট। ১৯*১ সালের ঠা এপ্রিল । 
৬। টাকা লিখ ₹_ 


. রাজনারায়ণ বহু, সিভিল সান্ডি, তিলক, বঙ্ভঈ আন্দোলন, চিত্তরঞ্জন দাশ । 


লে) শি ৯৮7 817 সে নি 


সারা লণ্ডন শহর শ্মশান হরে গেছে। রাস্তায় লোক নেই, জন্মের পর 
রাস্তা আলো নেই। কে আলো! জালবে? সবাই বসন্তের আক্রমণে বাড়িতে 
পড়ে আছে। যাঁরা সুস্থ তাঁর! শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অন্ধকারে ঢাকা 
সমস্ত শহর । ঘর থেকে কেবল অস্থস্থের কাতরধ্বনি জানাল! দিয়ে ভেসে 
আঁসছে। রাস্তায় দু-একটা কুকুর তাঁরস্বরে চিৎকার করছে। 

শুধু একটি লোক চলেছেন দীর্ঘ পদক্ষেপে । তাঁর পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে 
পথের কুকুর ডাক থামিয়ে মুখ তুলে দেখছে কে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে? একি মান্য? 

ভদ্রলোক চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দীড়িয়ে একটা বাড়ির দিকে তাকালেন । 
বাড়ির জানাল! দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। তীর জ কুচকে গেল। 
একটু থেমে সেই বাড়ির দিকে হেঁটে চললেন । দরজার সামনে এসে টকটক করে 
টোঁক! দিলেন। কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার টোকা দিলেন। 
ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হল আর দরজা খুলে গেল। সামনে দাড়ালেন 
এক ভদ্রমহিলা । বয়স পঠ়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে । সুরে একটা স্বর্গীয় ভাব। 

_ “আপনি কে? ভদ্রমহিলা পথচারীকে প্রশ্ন করলেন বিল্সিতভাবে। 
“কেন এই সময়ে পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? 

পথচারী গম্ভীর অথচ মিষ্টস্বরে বললেন, 

ভদ্রমহিলার মাথী ভক্তিতে নুয়ে পড়ল! ডা 


“আমি ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার | 
ক্রার জেনীর তখনকাঁর দিনের 


৪৬ অপ্রন্বরা 


অবচেরে নামকরা আর দয়ালু ডাক্তার। মহামারীর ভরে যখন শহরের অন্তদব 
ভাক্তার চম্পট দিয়েছেন, তখন তিনি শহরতলী থেকে এসে শহরের ঘরে বরে 
চিকিৎসা। করে বেড়াচ্ছেন। ঈশ্বরের দূতের মত আরোগ্যের আশাস ঘরে ঘরে 
দিয়ে বেড়াচ্ছেন। 

_'আস্থন। আন্গুন। কি সৌভাগ্য আমাদের। ভদ্রমহিলা ডাক্তার 
জেনারকে সম্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানান। ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাক্তার অবাক্‌ হয়ে 
গেলেন। ঘরের ভিতর সার সার নান! বরসের রোগী শুরে। কেউ ছেলে, 
কেউ যুবতী, কেউ বৃদ্ধ, কেউ ব| যুবক। সবাই বসন্তের আক্রমণে আক্রান্ত । 
একমাত্র এই ভদ্রমহিলাই সুস্থ শরীরে সকলের সেবা। করে বেড়াচ্ছেন। 

_-আপনি কে মা?” অবাক্‌ বিস্ময়ে ডাক্তার জেনার জিজ্ঞাস! করলেন। 

ভদ্ৰমহিল! লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, ‘আমি এ বাড়ির বউ! আমার ছেলে- 
মেয়েদের বসন্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে পাশের বাড়িরও। ওদের কোথায় ফেলে দেব, 
তাই একসঙ্গে রেখে দিয়েছি ।? 


ডাক্তার জেনার ধীর কঠে বললেন, “আপনি নিশ্চয়ই দেবতার অংশে জন্মেছেন, 


৮ 


তাঁ নইলে সবাই যখন রোগগ্রস্ত, আপনি তখন কি করে এমন সুস্থ থাকেন ? 
"ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিনা জানি না!” ভদ্রমহিলা বলতে আরম্ভ করেন, 
‘আমার বাপের বাড়ি পাড়াগীরে এবং আমাদের বাড়িতে অনেক গরু আছে। 
ছোটবেলায় দেখতাম গরুর বাটে বসন্তের মত একরকম রোগ হত। আমরা 
গরুর বাট নিয়ে খেলতাম। খেলা, করতে করতে একদিন দেখলাম আমার 
আঙুলে গরুর বাটের ফোসকার মত ফোসকা হয়েছে। সেই ফোসকার দাগ 
এখনও হাতে আছে। তারপর থেকে কতবার বসন্ত কত লোকের হয়ে গেছে, 
কিন্তু আমার কখনও হয়নি ।” ট 
ডাক্তার জেনার ভদ্রমহিলার প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে 
শুনলেন, তারপর বললেন, “চুন মা, রোগী দেখে যাই | 
রোগী দেখ! শেষ করে ডাক্তার জেনার আবার অন্ধকার রাস্তার মিলিয়ে গেলেন। 
অন্ধকারের ভিতর শুধু তাঁর পায়ের শব্দ শোন! যেতে লাগল খু খটু খট় \ 
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ডাক্তার জেনার রোজ এসে রোগীদের দেখে বান। ধীরে ধীরে সবাই সেরে 
উঠল। লণ্ডনে আবার লোক ফিরে আসতে আরম্ত করন । আবার স্বাভাবিক 
জীবন-বাত্রা আরম্ভ হরে গেল। সবই স্বাভাবিক হল, কিন্তু অস্বাভাবিক হয়ে গেল 
ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনারের চরিত্র। অত গুরুগন্ভীর চরিত্র কোথায় সিলিরে 
গেল। শ্রেবরাতে উঠে বসে থাকতেন কখন তার গোরালিনী দুধ দিতে আসবে । 
শারা নিমীস্‌ তীর গোয়ালিনীর নাম। শার| এলেই জিজ্ঞাস! করেন, “তোমার 
হাত দেখি শারা |, 

অবাক্‌ হয়ে শারা তার হাত দুখান। ডাক্তারের দিকে বাড়িরে দেয় । ডাক্তার 
পরম আগ্রহে হাত দুটো পরীক্ষা করেন, কি দেখেন তিনিই জানেন। শার! ভবে 
জিজ্ঞাস| করতে পারে না কিন্তু এক এক সময়ে ভাবে বলে দেই, ভাক্তারবাবু কি 
হাতের বিচার করছেন আজকাল ? 

একদিন ভোরবেলায় শারার হাত দেখে ডাক্তার জেনার লাফিয়ে উঠে 
বললেন, শারা, এক্ষুনি তোমার বাড়ি যাব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। 

অবাক্‌ হয়ে শার| বলে, ‘এ কি কথ! বলছেন। আমায় এখনও অনেক বাড়ি 
দুধ দিতে হবে, আমি চললাম |” 

_ “শর! !” ডাক্তারের গম্ভীর চিৎকার শুনে চমকে ঘুরে দীড়ায়। ঘুরে 
জড়িয়ে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ডাক্তারের হাতে একটি খোলা ছোরা। | 
এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে ডাক্তার বললেন, “আমার কথা না শুনলে, 
এট! তোমার বুকে আমূল বসে যাবে।” 

_ “ডাক্তারবাবু আপনি পাগল হয়ে গেছেন ।' শারা ভরে চিৎকার করে ওঠে। 

-_ “সে কথা পরে। কিন্ত এখন চল, আর দেরি করো না।” 

কথ। কাটাকাটি করতে শারার আর সাহস হয় না। নীরবে বাড়ির দিকে 
চলে, পিছনে ছোরা হাতে ডাক্তার | 

শারার বাড়িতে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, গ্োয়ান্ঘর 
কোন্‌ দিকে ?’ 

শারা এবার সত্যিই ভড়কে যাক ডাক্তার কি ক্ষেপে গেলেন নাকি? তবু 


৪৮ সপ্তস্বর। 


ভরে ভয়ে ডাক্তারকে গোয়ালঘরের সামনে নিয়ে এল, তখন ডাক্তার বাঘের মত 
গর্জে উঠে বললেন, “কোন্‌ গরুর দুধ তুমি নিয়ে গিয়েছিলে ? 

ভয়ে কাঠ হয়ে গেল শারা। ডাক্তার নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন! কোন 
রফমে কাঁপতে কীপতে শার! গাভীটির কাছে গিরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দ্বিয়ে 
কনো বুখে বললো, ‘এই গরুর ৷ 

ডাক্তার জেনার সেখানেই মাটির ওপর বসে পড়লেন । গাভীর বাঁট নিরে- 
পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, কিছুক্ষণ পরে গস্তীরভাবে বললেন, "শারা তোমার হাত. 
খি।” 
রঃ অবাক্‌ বিহ্বল নারী তার হাতছুটো পাগল! ডাক্তারের সামনে এগিয়ে দিল। 
ডাক্তার শারার হাত গাভীর বাটের পাশে নিয়ে এসে আনন্দে লাফিয়ে উঠে 
বললেন, “এই দেখ শার! তোমার হাতের মত গরুর বাঁটেও ফোসকা হয়েছে ! 

হেসে ফেলে শারা বলল, “এর জন্যে এত কাও! এতো গোয়ালাদের মধ্যে 
হরদম হচ্ছে | 

ডাক্তার জেনার দীড়িয়ে উঠে পকেট থেকে একগোছা নোট শারার হাতে 
গুঁজে দিয়ে বললেন, "শারা তোমার হাতের ওই ফে লোর মধ্যে যেই পুঁজ 
হওয়া আরম্ভ হবে, অমনি তোমাকে আমার দরকার» 

_ 'ফোসকার পুজ দিয়ে কি হবে?” শারা অবাক্‌ হয়ে বায়। 


_খিদি সফল হই শারা, তাহলে ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনারের পাশে 
গোয়ালিনী শারা নিমীসের নাম 


চিরকাল লেখা হৃয়ে যাবে। আর একজনের 
নাম আমার দরকার শারা, যে মহীয়সী ভদ্রমহিলা আমাকে এ পথে ভাবার স্থযোগ 
করে দিয়েছেন। - 


_কী ব্যাপার, আমায় বলবেন না৷ ডাক্তার ? 


শারা মিনতি করে। 
আজ নয়ন, সময় আস্থক ৷” 


ডাক্তার জেনার বিদায় নেন। 


১৭৯৬ শ্রীষ্টাবের ১৪ই মে । জেনার লিখে যাচ্ছেন। আজ শারার ফোসকায় 
পুক্ধ হয়েছে। এই সুষোগ। একটি বাপমা মরা ছেলে জেম্্‌ ফিপৃস্‌, তাঁর 
কাছে এসে রয়েছে। তাকে দিয়েই পরীক্ষা করবেন | 
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যদি ছেলেটি যাঁরা যায়? হে ঈশ্বর! বদি কোন পাপ হর ক্ষমাকর। আমি 
বা করতে যাচ্ছি বিশ্বের কল্যাণের জন্তেই করছি। 

ঠিক সময়ে শার৷ এল। ডাক্তার সাগ্রহে শারার হাত থেকে পুঁজ টেনে নিয়ে 

জেম্সের দেহে ঢুকিয়ে দিলেন । জেম্্‌কে তিনি কোথাও বের হতে দেন না। 

' সর্বদা নিজের কাছে রেখে দেন। পরের দ্বিন বিকেলবেলা ভেম্দের গা 
হাতে ব্যথ! হরে জর এল | তিনদিনের দিন ফৌসকীগুলো টাটিয়ে উঠলো । 
পাঁচদিনের দিন তাতে পুঁজ হল । ন-দশদ্বিনের মাথার শুকিয়ে গেল। কেবল 
ফৌসক। ঘায়ের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেল । 

জেম্্‌কে কাছে ডেকে ডাক্তার জেনার বললেন, “জেম্স্‌, তোমায় একটা 

কথা বলবো ।” 

_ বিলুন।” জেম্‌স্‌ মাগ নীচু করে বলে। 

_ণ্যদি কৌন লোকের বসন্ত হয়, তার গা থেকে বসন্তের বিষ তোমার গায়ে 

ঢুকিয়ে দেব। তুমি রাজী আছ?" 

বালক জেম্স্‌ একটুও ভর পেল না। বুক ফুলিয়ে বলল, ‘আমি রাজী ৷? 

_ দি মারা যাও ? 

_ “মরতে তো একদিন হবেই ।' জেম্স্‌ ডাক্তারের চ উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে 
‘আর আপনি যদি বাঁচাতে না পারেন, তাহলে কেউই পারবে না 
পৃথিবীর অন্ত বালকের ত্যাগ দেখেন। 
বনে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় ছুটে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 
“তোকে আমি মরতে দেব না জেম্স্‌। তোঁকে অমর করে রাথবে।' 

দিন বার। ডাক্তার অপেক্ষার থাকেন। অবশেষে একদিন এক বসন্ত রোগীর 
দেখা পেলেন। বসন্তের দগদগে ঘাঁ, সর্বাদ্গে ফুটে উঠেছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। 
চোখের মধ্যে বসন্তের গুটি বেরিয়ে দৃষ্টি নষ্ট করে দিয়েছে। ডাক্তার জেনার 
রোগীর পাশে গিরে দাড়ালেন, তীর পাশে কিশোর বালক জেম্ন্‌। 

__‘জেম্‌দ্‌ !" গম্ভীর ভরাট গলার ডাক্তার বললেন, “তোমার পরীক্ষার সমর 
এসেছে 
৪-_-অপ্তন্বর! 


বলে, 
ডাক্তার মুগ্ধ হয়ে বসে থাকেন । 


্ সপ্তস্বর৷ ৰ 


ALLL LLL 


জেম্‌ম্‌ নীরবে দাড়িয়ে থাকে । ডাক্তার তার ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে 
রোগীর ঘারের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে খানিকটা! পুঁজ টেনে নিয়ে এলেন। তারপর 
সেই পুঁজ সুদ্ধ ছুরির ফলাক! ছেম্সের হাতে ঢুকিয়ে দিলেন। বসন্তের জীবাণু 
জেমসের দেহে ঢুকে গেল । 

তারপর রোগীকে যথাযথ ওষুধ দিয়ে জেম্স্কে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। 
কয়েকদিন পরে খবর পেলেনদ্রোগীটি বসন্তে মারা গ্রেছে। ডাক্তার ঘরের মধ্যে 
অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপন মনে কি লিখে যাচ্ছেন। জেম্স্‌ তার 
পাশে বিছানার উপর বসে। তাকে তিনি ঘর থেকে বেরোতে দেন না। তিনিও 
কোথাও যান না । রোগী দেখাও ছেড়ে দিলেন একদম । 

দিনের পর দিন কেটে যায়। মাস চলে গেল। ডাক্তার জেনার তার 
পরীক্ষার কথ! লিখে যাচ্ছেন । পাশে জেম্‌স্‌ রয়েছে। তিনি লিখে যাচ্ছেন, 
গো'বসন্তের জীবাণু তিনি জেম্সের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর 
মানুষের শরীরের বসন্ত জীবাণু তার দেহে দিয়ে দেখেছেন, তার কোন রোগ হয় 
নি। পে বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত রয়েছে। গো-বসন্ত থেকে ওষুধ তৈরি করে যদি 
মান্বষের শরীরে দেওয়া যার, তাহলে মানুষ বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাবে। 

ই বছর ধরে ডাক্তার বই লিখলেন। ১৭৯৮ ্রীষ্টাব্দে সেই বই প্রকাশিত 
হল। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। নানা দিকে পরীক্ষা আর্ত হল, সবাই 
দেখল জেনারের গবেষণা ঠিক। সবাই ধন্য ধন্ত করে উঠল। লণ্ডনে এক বিরাট 


সভা ডাক! হল, সেখানে ডাক্তার জেনারকে সংবর্ধনা জানানো হবে। শহরের 
গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে জমা! হলেন ডাক্তারের বাড়িতে । ডাক্তার বললেন, 
“আমি সভার যেতে পারি এক শর্তে” 


কি শর্ত? 
আমার সঙ্গে জেম্দ্‌ যাবে শারা নিমীস যাবে আর সেই 
[ যাবে, র ভদ্রমহিলা! 
বাবেন, যিনি প্রথম আমায় ও বিষয়ে আলোক দেন৷ 
=নিশ্চয়ই যাবে 


একজন মাতব্বর বললেন, ‘আপনি তাহলে কাল ওঁদের 
সঙ্গে করে নিয়ে যাঁবেন। আমরা চলি আয়োজন করতে | ওরা বিদায় নিলেন । 


বিকেল বেলায় ডাক্তার জেনার জেম্‌সকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেই ভদ্রমহিলার 
বাড়িতে। বাড়ির সামনে এসে অবাকৃ। সে বাড়ির চিহ্ন নেই। সেখানে 
তৈরী হয়েছে একটা বিরাট অট্টালিক৷। বাড়ির গেটের কাছে এসে দরোরানকে 
ডাক্তার জিজ্ঞাস করলেন, ‘আগে যারা এখানে থাকতেন, তাঁরা কোথায় 
গেছেন জানো? 
দরোয়ান উত্তর দিল, “না| জানি না 
কোন কথা না বলে ডাক্তার বাড়ির দিকে ফিরলেন । তার চোখের কোণে 
জল টলটল করছে। অবাক্‌ হয়ে জেম্স্‌ মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে 
ভেবে পেল না ডাক্তারের চোখে কেন জল ? 
> বসন্তের প্রতিষেধক আবিফারের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখ । 
২। ক) ‘ভদ্রমহিলার মাথা ভক্তিতে নুয়ে পড়ন'_কেন ? এই মহিলা ডাক্তার জেনারের 
আবিষ্কারে কিরূপ সাহায্য করেছিলেন? 
খ) “শেষ রাতে উঠে বসে থাকতেন কখন ভার গোয়ালিনী দুধ দিতে আসবে'_এহ 
গোয়ালিনীর নাম কি? গোয়ালিনীটি কিভাবে ডাক্তার জেনারের নিকট অপরিহার্য হইয়া 
উঠিয়াছিল? 
গ) ‘আমি সভায় যেতে পারি এক শর্তে_এই শর্তটি কি? শর্তটি আরোপ করার মধ্য 
দিয়। ডাক্তার জেনারের চরিত্রের কোন্‌ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়| উঠয়াছে ? 
৩। সপ্রনঙ্গ ব্যাথ্যা লিখ ৮ 
ক) ঈশ্বরের দূতের'*''*'দিয়ে বেড়াচ্ছেন । 
খ) আমি যা করতে'*''"* কল্যাণের জন্যই.করছি। 
গ) ভার চোখের'''*জল টলটল করছে। 
৪1 শূন্যস্থান পূর্ণ কর £_ 
ক) মুখে একট! __ ভাব । 
খ) ডাক্তারবাবু কি __ বিচার করছেন আজকাল! 
গ) আর আপনি যদি না _- পারেন, তাহলে কেউ পারবে না। 
ঘ) বসন্তের জীবাণু_দেহে ঢুকে গেল । 
ঙ) আর নেই ভদ্রমহিলা! যাবেন, যিনি প্রথম আমায় এ বিষয়ে দেন। 


খ) আপনি নিশ্চয়ই দানবের অংশে জন্মেছে । 
গরুদের মধ্যে হরদম হচ্ছে । 


(অরে, অন ক্র, উর শপ তে, ৮ 
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তাত্রপ্রস্তর যুগের সব সভ্যতাই নদী-মাতৃক। নদীর উৎসধারাই যেন ছিল 
নগরগুলির প্রাণপ্রবাহ। নীল নদকে অবলম্বন করিয়| গড়িয়া উঠিরাছিল 
মিশর। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিরার সভ্যতা ইয়াংলি 
কিয়াৎ ও হোয়াং হো নদীকে ঘিরিরা। চীন সভ্যতা, আর সিন্ধু নদের তীরে, 
মোহেন-জো-দড়ো। 

মোহেন-জো-দড়ো এই চারিটির মধ্যে অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট শিরে, 


লইয়। বিদেশীদের প্রলুক্ধ করিত। 
জন্মভূমি | 

সোহেন-ভো-দড়ো কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ নগর। এই নগরের চতুর্দিকে অবারিত 
শশ্তম্েত্র। চাষীর! সময়মত জমি চৰিয়া তাহাতে বীজ ছড়ার। যব ও গমের, 
চাযই প্রধান । “োহেন-জো-দড়োর মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে যব ও 
গম। এমনি যব ও গম পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন মিশরের কবরে। 
দইট শস্তই বোধহয় ছিল প্রধান কবিশস্ত। ইহা ছাড়া তিল, মটর ও রাই 
প্রভৃতির চাষ হইত বলিন।ও অনুমান করেন অনেকে। 

মোহেন-জো-দড়োর রাস্তা উট ও গরুর গাড়ি এবং জনতার কলরবে পূর্ণ 


গরুর গাড়িগুলি শস্ত বোঝাই। গাড়িগুলির গতি রাজকীয় শস্তুভাারের দ্বিকে ৷ 
একটু অগ্রসর হইলেই সেই শস্তভাগার দেখিতে পাওয়া যাইবে। 


মোহেন-জো-দড়োকে বলা হয় প্রাচ্য সভ্যতার 


সে যুগে এ 


মোহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধি ৫৩ 


শস্তাগার বিরাট । পাঁকা ইটের গাঁথনিতে মজবুত করিরা তৈয়ারী। লম্বা এক- 
শত ছুট এবং চওড়া পঁচাত্তর ফট । ভিতরের জায়গা প্রার এগার হাজার বর্গরুটের 
মতো । উপরের দিকে সোজা পঁচিশ কুট খাড়াই দেওয়াল । তাহার মাথার ছাদ । 

ছাদের নীচে ছোট ছোট গর্ভ। এগুলি বোধহয় বায়ু চলাচলের জন্য৷ 
বাহিরে চত্বর। চত্বরে গরুর গাঁড়ি হইতে বব, গম সকল নামাইয়া রাখ! হইত। 
মোহেন-জো-দড়োতে মুদ্রার প্রমাণ এখনও পাওয়া যার নাই। এই সকল শস্ত 
সরকারী কর রূপে দের।  রাজকর্মচারীর! সব শম্ত ওজন করিয়া লইতেন | 
ওজন, তাহার হিসাব, নাম ধাম সব লিখিয়া রাখা হইত | শস্তাগারের দেওয়ালে 
শস্ত ঢুকাইবার ছিদ্র দিয়! শস্ত ঢালিয়। দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 

গো-শকটগুলি একে একে ফিরিয়া যাইত। 

উটের সারি আসিত ইহার পর । তাহাদের পিঠেও শস্য বোঝাই। তখন 
উট ছিল বাণিজ্যের প্রধান বাহন। দুর দুরাস্তের দেশ হইতে উটের পিঠে 
চাগিয়| মানুষ বহিয়া আনিত পণ্যসামগ্রী। যে সব পথ দিয়া পণ্যবাহী উট চলিত 
তাহাকে বলা হয় সার্থবাহী পথ। 


মোহেন-জো-দড়ে। শহর ছুইভাগে বিভক্ত । আমরা ইচ্ছ। করিলেই ষে কোন 
পথ দিয়া নগরের পশ্চিমপ্রান্তে চলিরা আসিতে পারি। রাস্তার দুইপাশে অসংখ্য 
'বিপণি।  ব্যবসারীরা তাহাদের পণ্য লইয়া আজিকার নগরের ব্যবসারীর মতই 
ক্রেতার অপেক্ষায় থাকিত। কোন দোকানে ক্রেতা দেখা গেলে দেখা যাইত 
আঁজিকাঁর মতই ব্যবসারীরা পাল্লার বাটখার! দিয়! ওজন করিতেছে পণ্য ক্রেতা 
বুঝিয়া লইতেছে তাঁহার ওজন । পথে হয়তো পড়িবে তামার অস্ত্র তৈয়ারির 
কারখানা । সেখানে অনেক দক্ষ কারিগর কাজ করিত। ছাঁচে তামা গলাইয়া 
ঢালিয়া দেওয়া হইত । তৈারী হইত কুঠার, বর্শা, তীর বাটুল ইত্যাদি | 

অনেকে ছাঁচে ফেলিয়া সুন্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিত! তৈয়[রী হইত গৌফ 
চাচার খুর, মেরেদের মুখ দেখিবার দর্পণ, মাছ ধরিবার বঁড়শি, শস্য কাঁটিবার 


কান্ডে, সেলাই করিবার স্থ'চ প্রভৃতি । 


৫৪ সপ্তস্বর 


অনেকে তামার সহিত টিন মিশাইরা লইতেন। এগুলি ব্রোঞ্জ । ব্রোজ 
দিয় বর্শা, কুঠার তৈয়াধী হইত। ত্রোঞ্জের তৈরারী সুন্দর একটি নর্তকী মুত্তি 
পাণওয় গিয়াছে। 

কারখানায় আর এক দল লোক বসিয়! বাইত পাথর লইয়া । তাহার! পাথরে: 
ঘষিরা ঘষিরা। অস্ত্রপাতির ধার তুলিত । 

এই সব তামা আসিত বহু দূর হইতে ৷ সব আলাদা৷ আলাদ| করিয়! রক্ষিত 
হইত। কাহাকেও তামার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে সে বলিবে, এই যে তাঁমার 
তাল দেখিতেছেন, ইহা হইল আবগানিস্থানের। এই দেখুন, আপনার ভান, 
দিকে এগুলি পারস্ত হইতে আগত ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ক্রয় করা। শী পিওটার 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? উহা রাজস্থান হইতে আনা । সেখানকার কারি-. 
গররা দল বাধিয়া! পাহাড় হইতে এগুলি উদ্ধার করিয়াছে। 

পাহাড় হইতে তাম! উদ্ধার করার কায়দাটি ছিল চমৎকার । আগুনে তাহার! 
পাথর তাতাইত। পাথর তাতিয়া গেলে জল ঢালিয়া দিত। পাথর যাইত, 
ফাটিয়।। 

তাহার পর তোলে! গাড়িতে। তোলে৷ উটের পিঠে। চলে| মোহেন-জো-. 
দড়ো। উচিত মুল্যে বিতর করিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া পাথর 
ফাটাইতে হইবে। 

তাহার পর মোহেন-জো-দড়োর কারি, 


গরের! লাগিরা গেল তাহাকে পরিশুদ্ধ 
করিতে। তাম! গালাইয়। এ 


কে একে ছাচে ঢালিয়া দিত। ঢালিয়| দিত তরল 
উত্তপ্ব তাম|। বাহির হইয়া আসিত নানা অন্তর আর নান! সামগ্রী । 
মোহেন-জো-দড়োতে এইরূপ অসংখ্য কারখানা ছিল। তামার তৈয়ারী 


দৰ্পণ পাওয়া গিয়াছে। দর্পণ দেখিতে বিবাহ-আসরে বরের হাতে যে দর্পণ থাকে 


মোহেন-জো-দরোঁর সমৃদ্ধি ৫৫ 


রিল 1০৯৯ 
দূড়ো। প্রবেশ করিত তেমনি বাহির হইয়া বাইত অনেক। নৌকাযোগেও নাম! 
পণ্য আমদানি রপ্তানি চলিত। সুদূর মেসোপটেমিয়াতে, ক্রীট দ্বীপে, ষ্টার 
আইল্যাণ্ডে মোহেন-জো-দড়োর মৃত পাত্র ও সীল পাওয়া গিয়াছে। 

এই রকম বাণিজ্য-সমৃদ্ধ নগর তখন পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। 
অত্যন্ত ঘন বসতিপূৰ্ণ মোহেন-জো-দড়ো ছিল ব্যবসায়ীদের স্বর্গ ৷ দুর দুর হইতে 


মানুষ আসিত এখানে অর্থলাভের আশায়। 

সব মানুষ তাহার দেশকে ভালবাসে । বণ দেখে দেশকে বড় করিয়া গড়িয়া! 
তোলার। দেশকে গড়িতে হইলে জানিতে হয় দেশের অতীতকে | মোহেন- 
জো-দড়ে। হইল আমাদের অতীতের সেই গৌরবময় ইতিহাস । 

মোহেন-জো-দড়ে| পাঁচ হাজার বৎসরের ঘুষ হইতে উঠিয়া জানাইয়! দিল 


ভারতবর্ষ এশিয়ার সভ্যতার মাতৃভূমি । 
£ অলুশীলনী £ 


১। মোহেন-জোঁদড়োর সমৃদ্ধি সম্পর্কে যাহা জান লিখ) 


২। ক) ‘এই নগরের চতুর্দিকে অবারিত শল্তক্ষেত্র_কোন্‌ নগরের? নেই শস্তক্ধেত্রে 


কি কি চাষ হইত? চাষের কি প্রমাণ পাওয়। ‘গিয়াছে? 
ফরিয়। যাইত'-_গোঁ শকটে করিয়। কি আিত? সেই 


খ) 'গো-শকটগুলি একে একে যি 
দ্রবাসামত্রী কোথায় রাখা হইত? কোন্‌ হিসাবে নেগুলিকে রাখ! হইত? 


গ) মোহেন-জোঁদড়োয় বাণিজোর কথা যাহ! জান লিখ) 
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্য| লিখ £ 
ক) সৰ সভ্যতাই নদী-মাতৃক । 
খ) মোহেন-জো-দড়ো। ছিল ব্যবসায়ীদের স্বর্গ । 
গ) মোহেন-জো-দড়ো। পীঁচ....০'এশিয়ার সভ্যতার মাতৃভূমি । 
৪ । শূন্যস্থান পূর্ণ কর £₹ 
ক্‌) লম্বা একশত ফুট এবং চওড়া _ ফুট । 
খ) জে সব পথ দিয়া পণ্যবাহী উট চলিত তাহাকে ৰল! হা প্ৰ । 
গ) সব মানুষ তাহার __ ভালবাসে । 
৫ | ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর £ 
ক) মোহেন-জো-দড়োকে বলা 


শি EA ADT - ave ( ic প্রভা 
SSA টি তত) তল -১/-্রব্জে ? 


) 


| 


অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন | 
অন্ন খান শিব সুথসম্পন্ন ॥ 
কারণ অমৃত পুরিত করি । 
রত্রপানপাত্র দিল! ঈশ্বরী ॥ 
সন্ত পলান্নে পুরিয়া হাতা 
পরশেন হয়ে হরিষে মাতা ॥ 
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত। 
পুরেণ উদর সাদের মত ॥ 
পারসপয়োধি সপৰপিয়| | 
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া! ॥ 

ইক চুকু চুকু চুয্য চুবিয়া। 
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া ॥ 
লিহ লিহ জিহে লেহ লেহিয়া। 
ইনকে চক চক পের পিয়া ॥ 
ময় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া । 
নাচেন শঙ্কর ভাবে চলিয়া ॥ 
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে । 
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ৷ 
লটপট জটা লপটে পায়। 
খর বর বরে জা্বী তায় ॥ 


শিবে অন্নদান ৫৭ 


১১১ তত EE DEE 

গর গর-গর গরজে ফণী । 

দপ দপ দপ দীপরে মণি ॥ 

ধক ধক ধক ভালে অনল । 

তর তর তর চাদ মণ্ডল ॥ 

সর সর সরে বাঘের ছাল। 
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল ॥ 
তাধিয়! তাধিরা বাজয়ে তাল | 
তাত৷ থেই থেই বলে বেতাল ॥ 
ববম ববম বাজয়ে গাল । 
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥ 
ভভম ভভম বাঁজায়ে শিঙ্গা । 
ৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্। ৷ 
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে । 
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥ 
নাটক দেখিয়! শিব ঠাকুর ৷ 
হাসেন অননদ। মৃদু মধুর ॥ 
অন্ন-অন্ন দেহ এই যাঁচে। 
ভারত ভুলিল ভবের নাচে ॥ 


৪ অনুশীলনী £ 


১. কবিতাটি সুস্থ লিখ । 
২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ কর। 
৩ ক) শিবের আহারের বিবরণ দাও ৷ 
শখ) 'নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্দে'_ শিব কিভাবে 
$ |. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ £_ 
ক) হরিষে অবশ" **মুণ্ডের সাল । 


৭) নাটক দেখিয়া'””" ভবের নাচে। - + আছ 
তেব A 2222 পিরিত 7৮ 
418 eet ECG 


নাচিলেন তাহার বিবরণ দাও | 


নীতি তোর বুঝাবে কেটা। 
বুঝে বুঝলি নারে মনরে ঠেঁটা ॥ 
কোথ! রবে ঘর বাড়ি তোর কোথা রবে দাঁলান-কোঠা। 
বধন আসবে শমন বাধবে ক'ষে কোথা রবে খুড়-জ্যাঠ ॥ 
মৃত ধন জন সব অকারণ সঙ্গেতে না যাবে কেট! । 
রামপ্রসাদ বলে দুর্গ বলে ছাড়রে সংসারের লেঠা ॥ 


8 অনুশীলনী £ 
১। কবিতাটি মুখস্থ বল। 
২! কবিতাটির সারাংশ লিখ । 


50২ ৯৮ তত, SP ৪6. জরি সখ 
787751744 


দা] 
AIEEE 


Lf 


কে স্থজিল! এ সুবিখে, জিজ্ঞাসিব কারে 
ক এ নহন্ত কথা, বিশ্বে আমি মন্দমতি ? 
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বস্সুমতি ;_ 
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষী, ae 
তাহায়, প্রসাদে যার তুমি, টি 
ভ্রম অসন্তরমে শুন্ঠে ! কহ, হে আমারে, 
কে তিনি, দ্বিনেশ রবি, করি এ মিনতি, 
বার আদি জ্যোতি, হেম-আলোক er 
তোমার বদন, দেব প্রত্যহ উচ্ছলে ? 
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে, 
যাহার প্রসাদে তুমি 5০1 
কর কেলি নিশাকালে রলত-আসনে, 
নিশানাথ । নদকুল, 0 
কিম্বা তুমি, অন্বুপতি, কলী টা ৰ 


£ অনুশীলনী £ 


কৰিতাট সু লিখ। 


২। কবিতাটির সারমর্ম লিখ) 
৩ কট কিভাবে বহমতি কর্তা প্রদাদ-ধন্ 
খ) কৰি কাহাকে শ্রষ্টার পরিচয় দানের জন্য নি ket 


৪1 সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ £ £_দিনেশ রবি**-*" রে 


যি লা 29১4) প্ৰ on 


uv 


২! 


511 


দুঃখী বলে,_বিধি নাই, নাইক বিধাতা 

চক্রসম অন্ধ ধরা চলে” | 
সুখী বলে, ‘কোথা দুঃখ |) অদৃষ্ট কোথায় ? 

ধরণী নরের পদতলে’ । 
জ্ঞানী বলে,_-কার্ধ আছে, কারণ দুa্ঞেয় ; 

এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর? । 
ভক্ত বলে,__ধিরণীর মহারাসে সদা 

ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর”| 
খবি বলে,__্ৰুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্ঠ। 

কৰি বলে,__'তুমি শোভাময়’ ৷ 

গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি ছে কাতরে,__ 

'দয়ামর, হও হে সদয়’ ! 


ঃ অলুতীলনী ৪ 
কবিতাটি মুখস্থ লিখ । 


কবিতাটির সারাংশ নিজ ভাষায় 


লিপিবদ্ধ কর 1 
ক) জ্ঞানী কি বলেন ? 


4) গৃহীর বক্তব্য কি? 


সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ 2 
ক) কোথা দুঃখ.-.....নরের পদতলে । 
খ) করব তুমি...-.তুমি শোভানয় 
ant BR বি 
চিট fron ত RY 


LE 


nov t 


চর 


যেমনি, মা গো, গুরু গুরু 
মেঘের পেলে সাড়া, 


যেমনি এল আধাঢ় মাসে 
বুষ্টিজলের ধারা 
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিরে 
যেমনি পড়ল আসি 
বাশ বাগানে শে সে ক'রে 
বাজিয়ে দিয়ে বাশি, 
অমনি দেখ মা, চেয়ে 
সকল মাটি ছেয়ে 
কোথা থেকে উঠল যে ফুল 
এত রাশি রাশি ॥ 
তুই যে ভাবিস ওরা কেবল 
অম্নি বেন ফুল, 
আমার মনে হয় মা, তোদের 
সেটা ভারি ভুল ৷ 


টিটি এত 


AE 
AALS ০৪ We, 


/ ৯ Library 
le > 
{ + এ 


২৩১৩ 
-Colcuttn 


গান সপ্তস্বর! un 
পুথি পত্র কাখে__ 
মাটির নীচে ওর ওদের 
পাঠশালাতে থাকে। 
ওরা পড়! করে 
ছয়োর-বন্ধ ঘরে, ৃ 
খেলতে চাইলে গ্ুরুমশায় 
দাড় করিয়ে রাখে ॥ 


বোশেখ জঙ্টি মাসকে ওর! 
দুপুর বেল! কয়, 
আযাঢ হলে আধার ক’রে 
বিকেল ওদের হয়। 
ডালপালার! শব্দ করে 
ঘন বনের মাবে, 
মেঘের ডাকে তখন ওদের 
সাড়ে চারটে বাজে। 


অমূনি চুটি পেয়ে 
আসে সবাই ধেয়ে, 
হলদে রাঙা সবুজ সাদা 
কত রকম সাজে ॥ 
জানিস, মাগো? ওদের যেন 
আকাশেতেই বাড়ি, 
রাত্রে যেথায় তারাগুলি 
দাড়ায় সারি সারি। 


বৈজ্ঞানিক 


দেখিস নে মা? বাগান ছেয়ে 
ব্যস্ত ওরা কত! 
বুঝতে পারিস কেন ওদের 
তাড়াতাড়ি অত? 
জানিস কি কার কাছে 
হাত বাড়িয়ে আছে 
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস 
আমার মায়ের মতো|॥ 


£ অনুশীলনী : 
১। কবিতাটি আবৃত্তি কর। 


২ । কবিতাটির সারাংশ লিখ। 
11759 “অমনি দেখ্‌ মা চেয়ে'_কখন না চাহিয়া দেখিবেন ? কি দ্বেখিবেন? 


ক 


এ) 'গুরুমশীয় দীড় করিয়ে রাখে'_কাহাদের? কখন? তাহার! কোথায় থাকে ? 
গ) “ওদের সাড়ে চারটে বাজে'_কাহাদের ? কখন সাড়ে চারটে বাজে? তাহারা 
তখন কি করে? 
য) 'ব্যস্ত ওরা কত'__কাহারা ব্যস্ত? কখন? ব্যস্ততা কি জন্ত ৷ 
সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্য। লিখ £ 
ক) পুবে হাওয়|:::'*"এত রাশি রাশি। 
খ) ওর! সব ইক্কুলের:*.''-পাঠশালাতে থাকে । 
এ) মেঘের ডাকে তখন:****কত রকম সাজে । 
ষ) আনিস কি কার....."আমার মায়ের মতো? 
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257 তে ০৫ রি 
রঘু বাশ? চে উনি 
ইরা টি 
Walle nr টার নি ছি 


টি চকে উন টন 


ভিজেিলাল রাড 


প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত। 
জন্মিতে কে চাইত বদি 

আগে সেটা জান্ত । 
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, 

তার পরেতে বে সব নষ্ট, 
বণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত ৷ 
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য 

ক্ষুধার জ'লে বায় যে পিত্ত ; 
খেতে বসলে চর্বণ কর্তে কর্তে পরিশ্রান্ত ; 
বদ্দিই বা খাই যথাসাধ্য, 

খেলেই বায় কুরায়ে খাগ্ ;_ 
পাস্ত আনতে লবণ ফুরায় 

লবণ আনতে পান্ত । 
দিনে গা গড়াবামাত্র, 

বসে মাছি সর্ব গান্র ;= 
রাত্রে মশার ব্যবহার অভদ্র নিতান্ত | 
কিনিলেই কোনও দ্রব্য, 

দাম চাহে বত অসভ্য ; 
রাস্তা জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দান্ত । 


ঃ $ অনুশীলনী ৪ 
১। কবিতাটি আবৃত্তি কর? 


২। কবিতাটির সারবংক্ষেপ লিখ টু 

|. ক) বে জম আসিল সব বাত কোন্‌ প্সদগে কবি একথা! বলিয়াছেন ? 
খ) ‘অভদ্র নিতান্ত'_-কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? 

নদঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ := 

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত। 


৪. 


45 নিত ৮৩ - ০ 
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Em 
E> 
রর্ঞলীকান্ভ সেন” 
নমো নমো নমো. জননি বঙ্গ ; 
উত্তরে এ অভ্রভেদী, 


অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য, 
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি, 
চু চরণ-তল নিরবধি, 
“মধ্যে SA দিতাম 
ধৌত শ্যাম ক্ষেত্র সঙ্ব। 
বনে বনে ছুটে ছুল-পরিমল, 
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল, 


অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি 
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ, 


কোটি কুঞ্জে মধুপ গুজে, 
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে, 


ফল-ভর-নত শাখি বৃন্দে 
নিত্য শোভিত অমল বঙ্গ । 


ঃ ৪ 
১. কবিতাটি মুখস্থ লিখ । "২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ কর! 
ও) ক) বন্ততুসির উতর, দক্ষিণ ও মণ কি 
<) বত হম ভিত অমলৰল"_বদতুনির শৌভার বরন দাও ! 
5 80517, 
ক) নমো নমো নমো" নেত্র স্ব থ) বনে বনে ছুটে.” 'অমল বঙ্গ 
€। জলধি সিঞ্চে, মধুগ, ভর, শা রথ মি 


৫__সপ্তন্বরা | 
ME 51487 


ছেলেবেল' একদিন প্রতিম।-ভাঁসান 
একেল! দেখিতে বাই, ঘর ছেড়ে দূরে । 
পথ ভুলে রাত্রিবেলা মরি দুরে ঘুরে, 
ভয়েতে বিহ্বল দেখি নুসুখে শ্মশান ! 


অন্ধকারে নুরে ঘুরে হুই পরিশান, 

কাপে বুক, বরে আবি, বাক্য নাহি সফরে । 
সহস! মশাল হাতে, ভিখারির সুরে, 
পথিক আসিল হাকি মুশকিল আসান’ ! 
তদ্বির মাল! হাতে, গাঁরে আলথালা, 
সুখেতে মুখস্থ বুলি “লা-আল্প।-ইলাল্/ ! 


আজিও নিরাশ! বুকে চাপালে পাষাণ, 

কানেতে না৷ পশে মোর দুনিয়ার হালা ! 

যদয়-ফকির জপে 'লা-আলা-ইলাললা”, 

আকাশেতে শুনি বাণী ন্িশকিন-আসান' ! 
৪ অজুশীলনী ৪ 


১ কবিতাটি এস্থ বল। 


২। কবিতাটির সারমর্শ সি ভাবায় লিখ। 


৩ ক) ছেলেবেলায় প্রতিনা ভালান দেখিতে গিয় 
৭) পথিক আসিল হাঁকি'__কি হাকিল? এই পথিক কে? কি করিয়াছিল লে? 
৪ | সপ্রনঙ্গ বাগা। লিখ :_ আজিও নিরাশা বুকে... "মুশকিল আলাল" 
ঢু নকল আনান" ৷ 
CH (TAC at SEY ACT EL RENT ভিত 


| কবির কি হইয়াছিল? 


কতকাল রবে নিক্গ ষশ-বিভব-অন্বেষণে ? 
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে! 


ঘরেতে ধন কর পুরি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি? 

দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে! 
দীনের ধনেই ধনী তোমরা_দীনবন্ধু হবেন লুষী। 

দীনের দুঃখ করো হে মোচন, পুণ্য হবে ধন অর্জনে । 

ছুট ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো; 

এ আঁধার ঘুচাতে হবে_নইলে এ দেশ এমনি রবে । 
দাঁনেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে--এরাও তোমার মারের ছেলে | 
এ আধার ঘুচাতে হবে যতনে, অতি যতনে | 


পুরানে! সে ত্যাগের কথ! হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা? 
সেই দেশের মানুষ তোমরা 
বেথা রাজার ছেলে হত ফকির, বেখা পরের তরে ঝরত আখি ; 
বেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, দেখা ধনী ছিল দীনের অধীন | 
সেই দেশের মানুষ তোমরাঁসে কথ! কি আছে মনে? 
কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যি নিজ কাঁজে ? 
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর লাজে। 
ডি ছুরি = সৎ- 5৭ 
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সপ্তস্বর! 


২২২ীশিটাশীকটাশাশীবীবাশীবশাীাপাশাশীশীীরীাশীশাশীাশাা্াা রা 


১ 
at 
৩ 


ঃ£ অনুশীলনী ৪ 
কবিতাটি মুখস্থ লিখ । 
কবিতাটির সারমর্ম লিখ। 
ক) নইলে এদেশ,এমনি রবে_কি কারণে কৰি একথা বলিতেছেন? 


৭) “কেন এনে তবে মানবের ভবে' কবি কি হেতু এ প্রশ্ন করিয়াছেন? 
সপ্রনঙ্গ ব্যাখা। লিখ := 


আকাশের শেষে অবনীর শেষ; 

মেঘের ওপারে শ্রান্ত দিনেশ, 

এলাইয়। পড়ে সন্ধ্যার কেশ দিনার দুলে’ ছুলে”। 
শোভায় শোভায় আভায় আভায় 

টেউ-এর উপর ঢেউ খেলে যায়, 


হিন্ুল বরণ ঢাকিছে সোনায় দূর পাহাড়ের কুলে। 
মেঘের প্রান্তে জলিতেছে হীরে, 


জ্যোতির ভিতরে জ্যোতি-পড়ে চিরে, 
কি দুল ফুটেছে শিখার শরীরে মেঘের বন্ধ পথে ! 


দিনান্ত মেঘে ৬৯ 


রকতে রজতে কনকে কাজলে, 

মিশেছে উদারে মধুরে উজলে, 

ভাসে শত জবা যমুনার জলে, ছোটে তুরন্ত আোতে। 
নিবিল সহসা কাঞ্চনী শিখা, 

কে গেল ছিটারে মসীর কণিকা 

নবীন নিবিড় নীল ববনিকা__আধেক ঢাকিল সবি। 
শৃন্ত নয়ন পূর্ণ ভরিয়া 

আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া__ 

পাগল পরাণ পাগল করির! ডুবিল সন্ধযারবি। 


£ অনুশীলনী : 


১। কবিতাটি আবৃত্তি কর ৷ 
২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ লিখ। 
৩। ক) 'দূর পাহাড়ের কুলে' কি হইতেছে ? 
এ) ‘আধেক ঢাকিল সবি" বলিতে কি বোঝান হইয়াছে? 


৪1 সপ্রদঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ $ 
ক) জ্যোতির ভিতরে:''*:'মেঘের র্ধ.পথে। 


এ) পাগল পরাণ-”..ডুবিল সন্ধ্যারবি । 
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ডা বজ 
157 atl fe রি | 
আয়রে বাধ্ালা আর সেজে আর, 
আর লেগে যাই দেশের কাঁজে। 
দেখাই জগতে ভেতে বাঙ্গালী 
দাড়াইতে জানে বীর সমাজে ৷ 
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ, 
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ। 
এখনো নীরবে নাই কিরে লাজ! 
ধিক রে তোদের ক্ষাত্র তেজে ॥ 
কোটি কণে আজ জয় মা! বলিয়া, 
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া, 
দাড়াবে বাঙ্গালী আপনা ভুলি 
সাজাই বাংলা নূতন সাজে 
'ভঃ ওঠরে ও বাঙ্গালী বীর, 
কতকাল রবি নত করি শির 
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির, 
অনাহত শব্দ ভেরীর মাঝে। 


$ অনুশীলনী ৪ 
১। কবিতাটি মুংস্থ লিখ । 


২। নিজের ভাষায় কবিতাটর সারাংশ লিধ। 
৩। সপ্রসঙ্গ বাধ্য লিখ £বহদিন প্রে......তোদের ক্ষাত্র তেজে। 
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_কুমুদ্বরঞ্জন মল্লিক ২ 
আমার গ্রামের পথে আমার ঘুরে বেড়ার মন, 
বেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে প্রভাত-সমীরণ। 

পরিচিত পথের গাছে 

কি মমতাই মাথা আছে, 
ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে আলাপন । 
এমন শ্যামল এমন কোমল লতা কোথায় আর? 
ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ ত তার। 

কি ষেন এ পথের খুলি 

করলে নরম সোহাগ গুলি; 
সুর্যকরে পাই যেন তার করের পরশন। 


ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই 
এই গ্রামেতেই দিও দরাল ফিরে আমার ঠাই। 
দেবালয়ের এ অঙ্গনে 
আসব আবার শুভক্ষণে 
 ভুচ্ছ করি ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন ॥ 


£ অনুশীলনী £ 
১॥ কবিতাটি মুখস্থ লিখ) 
্ মুর পান? কাহার কাছ হইতে গান? 


| ! কৰি ুর্বকরে কি 
৩) ক) 'কসৰ্ঘকৱে পাই যেন কৰি হুক হাকে দেবার বলিতেছেন? দেবালযের 


£। জপ্রনঙ্গ ব্যখ্যা লি £ক) ঘাসের 
এ.***করের পরশন ৷ খ) এই গ্রামেতেই দিও'".'"'নন্বন-কানন । 
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রামগরুড়ের ছান! 


হাসতে তাদের মানা, 
হাসির কথা শুনলে বলে, 
*হাসব না না, না__না!” 


সদাই মরে ভ্রাসে__ ও বুঝি কেউ হাসে ! 
এক চোখে তাঁই মিটমিটিয়ে 
তাকায় আশে পাশে। 
ঘুম নাই তার চোখে আপনি বকে ব’কে 
আপনারে কয়, “হাঁসিস যদি 
মারব কিন্ত তোকে!” 
বায় না বনের কাছে, ১ কিম্বা গাছে গাছে, 
দখিন হাওয়ার স্ুড়স্ড়িতে 
হাসিয়ে ফেলে পাছে! 
সোয়ান্তি নেই মনে মেঘের কোণে কোণে 
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে 
কান পেতে তাই শোনে । 
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে 
জোনাক জলে আলোর তলে 
হাসির ঠারে ঠারে। 
হাসতে হাঁসতে যার! হচ্ছে কেবল সাঁরা 


রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা 
বুঝছে নাকি তারা ? 


রামগরুড়ের ছানা ৭ 


রামগরুড়ের বাঁসা ধমক দিয়ে ঠাসা 
হাঁসির হাওয়া বন্ধ সেথায়, 
নিষেধ সেথায় হাসা । 


£ অনুশীলনী ঃ 
১। কবিতাটি আবৃত্তি কর । 
২। কবিতার সারসংক্ষেপ লিখ । কবিতাটিতে কবি যদি কোন বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ 
করিতে চাহিয়া থাকেন তবে তাহা নিজ ভাষায় প্রকাশ কর! 
৩) ক) ‘সদাই দরে ত্রাসে_কে কিসের জন্য জানে সরে ? 
খ) বুঝছে নাকি তারা'__কাহারা কি বুঝিবে ? 
$। সপ্রনঙ্গ ব্যাখ্যা লি £_ 
ক) যায় না বনের:--'*'ফেলে পাছে। এ) রামগরুড়ের বাসা'”""'1 সেথায় হানা। 
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a টু যভীল্নাগু জেবশুগ্ 
থুখুর খুখুর থুথুর থুড়ি, 
শাক-ওয়ালী তিনকেলে বুড়ী। J 
কম্লা দীঘির জংল| পাড় 
হুমড়ে টানছে কলমির বাঁড়। 
শুশুনি কলমি 27 
বুড়ীর মাথায় ঝুঁড়ির পরে। 
ঝুড়ির নীচের কাপছে ঘাড় 
কচুর ঝাঁড়। 


নীতের হাওয়ায় 


৭৪ সপ্তন্বর। 
2 AUT CEL ILO 


৫ 


পদ্মের পত্রে ছল ছল জল 
দলমল দলমল কলমির দল। 
চলেছে তিনকাল পা পা হাটি 
বোঝার উপরি ধন 
কাপছে ক উঠছে ডাক 
মানা শুগুনি কলমির শাঁক। 
শুশুনি কলমি ল” ল’ করে 
নামিয়ে নাও মা! ঘরে ঘরে। 
হাকছে তিনকাল শুনছে কে? 
কানছে এককাল মুখ ঢেকে। 
চলছে চলছে গুটি গুটি__ 
(নাও যা নাও যা দাও মা ছুটি ৷ 

£ অন্গশীলনী ঃ 
৯। কবিতাটি যু বল। 


ভাষায় লিখ। 
id ? 
বহার করা হইলে? ইহার অর্থ কি? এখানে পঙ্ক্তিটি কি প্রসঙ্গে 
৪1 সদ ব্যাখ্যা লিখ 

ক) পল্ধের পত্রে. টি 'কলমির দল । 

খ্) হাকছে তিনকাল....., দাও মা ছুটি। 


এব fs EE 9৮ Bf CY AS (70১৭ 
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টাদের জর হোক, 


পরোঁপকাঁরী ভদ্রলোক, 
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে 
যথাসাধ্য লগ্ঠনের কাজ করে রাতে ॥ 


স্থব্যিকে নমস্কার, 

এই দেবতাঁটি মহা! ফীকিদার, 

চৌপর রাত দেখা নেই মোটে, 
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে, 
বখন তার কিছু দরকার নেই__ 
আরে, আলো তো ভরদিন থাকেই ॥ 


তবে লোকে স্থয্যিকে কেন চায়? 


ফুল 
‘কিন্তু কচি ছেলের 


আমসত্ব, ঘটে আর কাঁচ! চনম্ম, 


এ সব শগুখোনে| কি চাঁদের কম্ম? 
আজে না। আমার জান! আছে বন্ধুর, 
এর জন্য চাই কাঠফাটা রোদ্ুর। 

সুর্য স্থষ্টির কারণই মশাই এই ; 
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই৷ 
অতএব গাও’ চীদের জর, সুব্যির জয়, 
দুটোর একটাও ফেলবাঁর নয়। 


৭৬ 


সপ্তস্থর 
HEU HO EL Ne tn. 


£ অনুশীলনী ৪ 
৯ শুন্তস্থান পূর্ণ কর_ 


ক) রাত দেখা নেই মোটে । 
৭) আদব, __ আর কাচা চন্ম । 
গ) -- একটাও ফেনবার নয় । কে i 
২! কবিতাটতে কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা নিজ ভাষায় ৰ 
১1 ক) এই দেবতাটি মহা ফাকিদার'-_কোন্‌ দেবতা? কেন তিনি ফা ক্দার? 


৭) গাও চাদের জয়, সুয্যির জয়'--কবি কেন চাদ ও সুয্যির জয় গাহিয়াছেন ? 
৪1 সপ্রনঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ__ 


ক) যথানাধ্য-*...*করে রাতে । 
খ) বিধাতার রাচজ্য...... কিছু নেই। 


0 SANE 2 রর পে ঠি 
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কাজী নজক্ুল ইসলাম, 
গাহি তাহাদেরি গান 
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে বারা আজি আপ্ুয়ান ৷ 


_সেদিন নিশীথ-বেলা 
ত্র পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো 
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কুলে, 
আখি সুছি আর রচি গান আমি অ 
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি 
ফিরিল না প্রাতে বেজন সে রা 
শব জগতের শর-সন্ধানী অসীমে 
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মু 


ভেলা, 

সেই দুরন্ত লাগি’ 
জও নিশীথে জাগি’ 
চেয়ে তারি পথ-পাঁনে। 
তে উড়িল আকাঁশ-বানে 
র পথচারী, 

ত্য দুয়ারে দ্বারী | 


গাহি তাহাদেরি গান ৭৭ 


NT SE EE EE EEE 


সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে 
জীবনোদ্ধেগে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি বারা মৃত্যুরে, 
মানিক আহরি” আনে বারা খুঁড়ি’ পাতাল বক্ষপুরী 
নাগিনীর বিষজালা। সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি। 
হাঁনিয়া বস্র-পাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি? 

যাহারা চপল। মেঘ-কণ্ঠারে করিয়াছে কিস্করী। 

পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়। আজ্ঞাবাহী,_ 

এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম তাহাদের গান গাহি। 


/ 


£ অনুশীলনী ঃ 
১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ । 


২1 কবিতাটির সারমর্ম নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর। 
৩। ক) “আখি মুছি আর রচি গান আমি'_কবি কাহাদের জন্য আখি মুছেন এবং গ। । 
রচনা করেন? 

খ) কবি ‘পবন যাদের ব্যজনী দুলায়' বলিয়া কাহাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন? কি 
ভাবে কবি তাহাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছেন ? 

সপ্রদঙ্গ ব্যাথা। লিখ £5 

ক) নব জগতের শর-দন্ধানী'*-*“ৃত্যু দুয়ারে দ্বারী ৷, 

খ) জীবনোদ্বেগে তাড়া" নিতি যার মৃত্যুর | 
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উটবনানন্ডু ছানি 


সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি 
এই নদী নক্ষত্রের তলে 

সেদ্িনো। দেখিবে স্বপ্র - 
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর বরে ! 
আমি চ’লে' ষাব ব'লে 

চালতাফুল কি আর ভিজিবে ন! শিশিরের জলে 
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ? 

লক্ীপেচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে? 
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে ! 


চারিদিকে শান্ত বাতি_ভিজে গন্ধ_মুছ কলরব ; 
খেয়ানৌকাঁগুলে। এসে লেগেছে চরের খুব কাছে; 
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে র*বে চিরকাল; 
এশিরিরা ধুলে! আজ-_বেবিলন ছাই হয়ে আছে। 


£ অনুশীলনী ৪ 
১। কবিতাটি আবৃত্তি কর । 
২। কবিতাটিতে কবির বক্তব্য বিষয় নিজ ভাবায় লিপিবদ্ধ কর [| 
৩! ক) ‘আমি চ'লে যাব বলে'_কবি চলিয়' ল বীতে হি রিব্িত 
থাকিবে? এ) এশিরিয়া', 'বেবিলন" দি MLL 
31 সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ £ 
ক) সোনার স্বপ্নের-:-...কবে আর ঝরে 
এ) পৃথিবীর এইসব.---ছাই হয়ে আঁছে। 


ভিতি TOAD SARE ঘা ৮৮ 


আদর কর বাদ্রকে 
বাদর যদি কামড়ার তো 

করবে তোমায় আঘর কে। 

আদর করবে দাদা । 
দাদার সঙ্গে আড়ি তোমার__ 

কাচকলা আর আদ | 

আদর করবে দিদি । 


দিদির দিকে তাকাও না তো_ 
দিদি কেমন নিধি! 
আদর করবে মা। 
মায়ের কথা কোনো দিন বে 
একটি শুনবে না) 
আদর করবে বাবা। 
বাবাকে তো করতে আদর 
উচিত ছিল ভাবা । 
তাঁই তো বলি, খুকু, 
সবার সঙ্গে ভাব কর গো 
নইলে পাবে ছুু। 
£ অলুনীলনী ৪ 
১) কবিতা মুখস্থ লিথ। 


২। কৰি কবিতাটিতে কি বলিতে চাহিগাছেন? 
ত। পরল ব্যাখা লিখ ₹-তাই তো বলি 867 গার দঃ! 


বব 27 ভর্তন্ত "Ee ঢ Ll ; 
£ 77158 ৮2 হা Ta 2. 
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সাদা মেঘগুলে| ভেসে চলে বার 
কোনো তাঁড়া কোনো! কাজ নেই! 
জল নেই আর জালা নেইকো৷ 
বুকে তার আর বাঁজ নেই। 
' সাদা! যেঘগুলে। ভেসে চলে যার 
কোনে! রং কোনো সাজ নেই। 


পাহাড়ের গায়ে মঠের চুড়োট1 ছাড়িয়ে, 
মেঘগুলে| বায় নীল দিগন্তে হারিয়ে । 
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা 

মনটা, কেমন করে, 

মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে 

থেকে থেকে মনে পড়ে। 


মেঘের মতন সাদা চুল তার, 
গৌফ দাঁড়ি ধবধবে, 

দুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির 
ফেনাই বুঝি বা হবে। 


পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে 


মনে হয় কোনে কাজ নেই। 
প্রীতির জারকে জরে’ জরে’ যেন 


মনে আর কোনো কাজ নেই। 
ঢিলে কৌচকান মুখখানি তার, 


মনে শুধু কোনো ভাঁজ নেই। 


MADE 
কেউ যদি তারে গুধায় কখনো, 
এ হাসি কোথায় পেলে? 


সাধু হেসে বলে,_পেয়েছি, হ্য় 
আঁখি জলে ধুয়ে ফেলে। 


বে-মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে। 
কালো হয়ে নেমে আসে, 


নিজেরে উজাড় করে ঢেলে সে-ই 
সাদ! হাসি হ'য়ে ভাসে। 


£ অলুশীলনী ৪ 


১। কবিতাটি আবৃত্তি কর । 
২। কবিতাটির সর্স-কথা নিজ ভাষায় লিখ। 


৩1 ক) সাদা মেঘের বৈশিষ্ট্য কি? 
খ) সাধুর বিশেষত্ব কি? 
৪ সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ । 
ক্) প্রীতির জীরকে...'কোনে| ভাজ নেই । 


থ) যে মেঘ ঝড়ের'"'.“হাসি হ'য়ে ভানে! 


১30 SE LE 
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১ 


৬- সপ্তস্বরী 


নু 


বার] মাজা ভা 


বুদ্ধদেব বস্তু 


-শ্ল্ল্্ঠ 


সবচেয়ে ভালোবাসি বৈশাখ মাস, 
মূর্ত আশার মতে| দীপ্ত আকাশ। 
জ্যৈষ্টের খরতাপ তীব্র পরশ, 
রোদ্দুরে বত রোব আমে তত রস। 
দীর্ঘ দ্িপ্রহর অবসরে ভরা, 

সূর্য অন্ত যেতে করে না-তো ত্বরা। 
আবাঢ় আধার হ'য়ে আকাশে ছড়ায়, 
পাখা-পাওয়া, পাহাড়ের চুড়ার চড়ার । 
দলে-দলে চলে মেঘ, জলে বিদ্যুৎ, 
হঠাৎ বজ বাজে, বৃষ্টির দুত। 
তারপর শ্রাবণের রিমঝিম রাত, 
জুইকুলে গন্ধের স্বপ্রগ্রপাত। 


চুপ ক'রে শুরে গুরে কী-ষে ভালো লাগা, 


ছিলে গে ধুম অত্ৰি ঘুষি 'বেন জারা 
ভাদ্রের মুখে 


হাসি, চোখে তবু জল, 
ঝারার বাদল তার শেষ সম্বল । 
আকাশে একটু লাগে নীলের পালিশ, 
বিকমিক রোদ ঠিক টটিকা ইল্লিশ। 
গৌত্রের রূপো হলে! সোন! একদিন, 
পুজোর গন্ধ নিয়ে এলো আশ্বিন । 


টির ০০ 


বারো মাসের ছড়া ও 


৩3০. ET 


গাল-ফোলা সাদা মেঘ আহলাদে খেলে, 
সুর্যের একপাল উজ্জল ছেলে । 

কাতিক ক্লান্তির কুরাশার মিশে, 

অন্্রাণে ডেকে আনে৷ ধান্ের শিষে। 

ছোটো হ'য়ে. আসে দিন, বেলা পড়ে ঢালে, 
পৌবের সুন্দর রৌদ্রের কোলে। 

পাঁচটা না-বাজতেই হর্ষ পলায়, 

লম্বা ঘুমের রাত লেপের তলার | 

কালো কেলো কই মাছ লাল তেলে ভালে, 
সবুজ মটরশুঁটি সাজে পাশে পাশে। 

আজ ভাবি কাল ভাবি শীত বুঝি যায়, 
উত্তরে হাওর! তার উত্তর গ্ভায়। 

মর্দরে ঝংকারে মাঘ এলো এ, 

গাছে-গাছে ডালে-ডালে লাগে হৈ-চৈ। 

আজ কেন সব-কিছু লাগছে নতুন? 
গ্নগ্ুন-গুপ্ননে এলো ফান্তুন। 

উঁকি দের উতুক আত্ম মুকুল, 

তাঁরি ফাঁকে কোকিলের বসে ইসকুল ৷ 

বাক্সে নুকোয় বত কছল শাল, 

হঠাৎ হাওয়ার লাগে চৈত্রের তাল। 

দিল খোলা। দক্ষিণ, হালকা শরীর, 

কত যেন কুত্তির দিন রাতির। 
ইচ্ছার উৎসাহ উচ্ছলে প্রাণে, 
কাঁচা আম গ্রীষ্মের আঁশ্বীন আনে । 


৮৪. সপ্ু্বরা 
এরাবতের মতো! বৈকালী মেঘে, 
উত্তাল ওঠে কাল বৈশাখী রেগে। 


ছিড়ে যার, উড়ে বার পুরোনোর ঝাঁক, 
কালবৈশাখী মানে, কাল বৈশাখ। 


৪ অল্গশীলনী ৪ 


১। কবিতাটি মুখস্থ বল । 

২। কবিকে অন্তুনরণ করিয়া বারমাসের বৈশিষ্ট্য নিজভাষায় লিপিবদ্ধ কর । 

৩। ক) রোদুরে যত রোব আমে তত রন_ ইহার অর্থ কি ? 

৭) জেগে জেগে ঘুম আর ঘুমে যেন জাগা_ বলিতে কৰি কোন্‌ সময়ে কিনের 
ইলিত দিয়াছেন? 

গ) সুর্যের একপাল উচ্ছল ছেলে__অর্থ কি? 

ঘ) কালবৈশাখী মানে, কাল বৈশাখ-_বলিতে কৰি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? 

সপ্রসঙ্গ ব্যাথ্যা লিখ = 

ক) আবাঢ় আধার হায়ে..চেড়ায় চূড়ায় । 

খ) আকাশে একটু লাগে***টাটকা ইলিশ । 

গ) আজ কেন সব-কিছু'*'বসে ইসকুল । 


8 


HOSTS চাপা ols Gar উস 
০6. YP Sorte 


কতো ওলা কতে নু 


কতোবার এল কতো! না দ্য! 
কতো না বার 
ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো 
গ্রাম উজাড় 


কতো বুলবুলি খেল কতো ধান, 
কতো। মা গাইল বগীর গান 
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ 
এ জনতার__ 
কুষাঁণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, 
তাতি আর কামার। 


£ অলুশীলনী ৪ 


১। কবিতাটি মুখস্থ লি। 
২। কবিতাটির সারাংশ লিখ। 
৩। ক) 'ঠগে ঠগে হল আমাদের কতে গ্রাম উজাড়'-অর্থ কি? 
খ) বর্গা বলিতে কি বুঝ ? 
সপ্রনঙ্গ ব্যাথা। লিখ 
কতো! বুলবুলি'*'**এ জনতাঁর_ 
*। কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাখি, ডাতি, কামার_কাহাদের বলে? 


৪ 


রও BENT Ci গু 4] 2b ৫ 
24-4৮5৭ (শে (4 ডি MEE পর ৩৭ 
বি \ 


ক ৩3৮ তে 31 


২৫ TS E সি ৫17 fl Ve 


i 
১ পাটি রী সি 


নে 
(2 


ভুত 
দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই__ 
হামাগুড়ি দেয়, 
ব্যথা পেলে কাদে, 


প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের, 
ছোট ছোট দুহট| মুঠো দিয়ে বীধে 
সাধ আহ্লাদ আমাদের । 


হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধরে 
করে হীটিইাটি পা-পা। 
ভুলে যেন তাকে 
দিও নাকো মাটি চাপী। 
এখনও আকাশ সুর্যের রঙে 
রাঙা নয়। 
শিয়রে দাড়িয়ে থাঁবা তুলে আছে 
গলিতনখ এ রাত্রি 
তবু বদি ছুটি 
খুলে বার, 
কাছে থেকো 
পাছে কোনো! মদমত্ত হাতির পারে 
সেটুকুও হয় খেঁতো। 


Cr করেও পাপড়ি 


আরও ভালো এক ছবি ৮৭ 


মন দাও আজ 
তাজ! রঙে একে 
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি 
টাঙানোয় । 
আন্ত একটি জীবনকে ঘরে আন! বাক 
__একটুও বার ভাঙা নর । 


ঃ অনুশীলনী ৪ 


১। কবিতাটি আবৃত্তি কর। { 
২,। কবিতাটির নারমর্ম নিজ ভাষায় লিখ । 
৩। ক) 'বাধ-আহ্লাদ আমাদের" বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ? 
খ) কৰি কিসে মন দিতে বলিয়াছেন? 
সপ্রনঙ্গ ব্যাখা লিখ 
ক) ভুলে যেন***মাটি চাপা । 
খ) আন্ত একটি জীবনকে'***একটুও যার ভাঙ। নয় 


৪. 


হী খত খৰ (24ীউন্ব A= 
; UN, অস্ত ০২7 SCT wT 


2 তা, 7 
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আমাদের ডাক এসেছে, 

এবার পথে চলতে হবে, 

ডাক দিয়েছে গগন-রবি 

ঘরের কোণে কেই বা রবে। 

ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে 
বিশ্ব পথে সবার সাথে সমান তালে 
পথের সাথী আমর! রবির 

সাব-সকাঁলে চলরে সবে ॥ 


ঘুম থেকে আজ সকালবেলা ওঠ রে 
ডাক দিল কে পথের পানে ছোট রে, 
পিছন পানে তাকাসনি আজ চল সমুখে 
ভরের বাণী নৃতন পরাতে বল ও» মুখে 
তোদের চোখে সোনার আলে! 

সফল হয়ে ফুটবে কবে ॥ 


৪ অনুশীলনী ৪ 
১ কবিতাটি মুখস্থ লিখ। 


২। কবিতাটির সারাংশ লিখ। 
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ := 


সমাপ্ত 
NE (এত ৩284 ১৬৯৮২ CuO AS নর 


নী 8 টি - i ২১১ টাবলি 


| 
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পরিশিষ্টাংশ 
লেখক ও কবি-পরিচিতি 
এবং 
অতিরিক্ত প্রশ্ন 
গন্ভাংশ 
১। ছুই বিলাসীর গল্প 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


লেখক-পরিচিতি £ (১৮২-১৮৯১) ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরের মেদিনীপুর 
জেলার বীরসিংহ গ্রামে আদি নিবাস। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা 
ভগবতী দেবী । কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ 
হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। আসল নাম ঈধরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । এই সংস্কৃত 
কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তৎপরে শিক্ষ! বিভাগেও কাজ করেন। 


-, বাংলাদেশের শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্ীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তার কাজ স্মরণীয়। 


‘বেতাল পঞ্চবিংশতি', শিকুন্তলা", ‘সীতার বনবাস’, কথামালা”, ‘বোধোদয়”, 
‘বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে তিনি আজও বাঙালী হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে 
আছেন। তিনি একাধারে ছিলেন দানী ও মাতৃভক্ত। 


১। 
১) 
(২) 


৩ 
(8) 


|! 


অভিন্বিক্ত প্রশ্ন 
মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 
ধর্মপূরের গোবিন্দ নামী ব্রাহ্মণের পুত্র দুইজনের গুণাগুণ বল। 
পাচক চতুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন’__এই চতুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য 
কিকি? 
তুমি যথাৰ্থ ভোজনবিলাসী’'_এ কথা, কে কখন কেন বলেছিলেন? 
‘তুমি যথাৰ্থ শধ্যাবিলাসী'_-কিভাবে শয্যাবিলাসী তা৷ সপ্রমাণ করে- 


ছুজ্ঞেরি, ছুর্পগ্যঃ অসাধারণ, বিস্বয়জনক, পরীক্ষার্থে, সাতিশর, 
ভূপতিসমীপে, প্রতিগমন, শবগন্ধ, দুঞ্ধফেননিভ, যতপরোনান্তি । 


৯০ সপ্তস্বরা 
৩। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ ১ 
গাত্রোখান, প্রতিগমন, সন্নিহিত, উন্মন্তপ্রলাপবং, দুগ্ধফেননিভ, সাতিশয়, 
অন্বেষণ, সহোদর, পারিতোধিক। 
€ একটি মজার গল্প তোমাদের সাহিত্য সভার বল। 
২। ভক্তির জয় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
লেখক-পরিচিতি £ (১৪৪-১৯২২ খ্ৰীষ্টান) £ বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও 
আভনেতা। কলকাতায় জন্ম। পিতা নীলকমল ঘোষ। গিরিশচন্দ্র এর 
জনা, বলিদান, মীরকাসিম, সিরাজনৌলা, পাগুবের অজ্ঞাতবাস, অশোক, মারাতরু 
প্রভৃতি বহু পুস্তক রচন। করে গেছেন 


৷ লোকে তাকে বাংলার গ্যারিক বলত ৷ 
তিনি সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। 
অভিন্বি ক্ত প্রশ্ন 
১। মৌখিক প্রশ্ন: 


(৯ বঙ্কিম নয়ন কি ? 

২) বাহাত রে ধরেছে__বাহাত্তুরে বলতে কি বোঝ? 

(৩) 'আর আমি কন্ধকাটা”_কন্ধকাট| কাকে বলে ? 

(6) “বৈকুণ্ঠে যেতে" বৈকুষে কে থাকেন ? কেন অনেক মানুষের সেখানে 
যেতে সাধ হয়? 

(৫) এই নাটিকার শীমপৃহদনের কয়েকটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। 
সেগুলি কিকি? 

২। বিপরীতার্থক শব্দ বলঃ 

কম, বস, তলায়, নিন্দা, বুদ্ধি, বঙ্কিম, কৃপা, বুড়ো, অসাধ, ভয়ে, বোকা, 

খুলছি, বিশ্বাস, সোজা, দুঃখ । 

'৩। নয়ন, বাবা, নদী, দেহ--পদগুলির তিনটি ক 

৪ | বুড়ো, ব্ৰাহ্মণ, ছোড়া_ কথাগুলোর বিপরীত 


৩। জাহাজের খোল 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লেখক-পরিচিতি £ €১৮৬১--১৯৪১ )ঃ 
সবশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 
দই মে (২৫শে বৈশাখ) কলকাতার 
প্রতিভাশালী ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ 


রে সমার্থক শব্দ বল। 
লিঙ্গ বল। 


ভারতীয়. সাহিত্যের সর্বকালের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের 
বাংলাদেশের তৎকালীন বিশিষ্ট 
কবিতা গল্প-উপন্তাস-নাটক-সঙ্গীত 


তথা 


করেন। 


সপ্তস্বরা ৯১ 


সাহিত্যের সকল শাখাকেই তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তীর রচিত গীতাঞ্জলি’র জন্য 
১৯১৪ গ্রীষ্টান্দে তিনি বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পাঁন। প্রৌঢ় বয়সে 
শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপন করে তিনি প্রাচীন তপোবনাদর্শে নতুন এক 
শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ভ্রমণ করে- 


ছিলেন। তীর গ্রন্থ সংখ্যা বিপুল । ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার এই বিশ্ববিখ্যাত 
সনীৰীর জীবনাবসান ঘটে | 
অতিবিক্ত প্রশ্ন 
| মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ ১ 


লেখক জ্যোতি দাদার একটি জাহাজের খোল কেনাকে কোন উদ্দেশ্য বলে 
বর্ণনা করেছেন ? 

জ্যোতিদাদাকে কেন তিনি বেহিদাবি বলে নির্দেশ করেছেন? 
“বরিশাল-খুলনার স্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল'__ 
লেখকের এ কথ! বলার উদেশ্য কি? 

“অব্যবসাযী ভাবুক মান্ুুষের”_কুগ্রহ কি? 

“তখন তাহার ব্যবসার বন্ধ হইয়া গেল।'_কার কোন ব্যবসা কেন 
বন্ধ হল? 

শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ 

নিলামে, রসনা, অব্যবসারী, নি্ষল, ক্ষতিবহন, প্রচণ্ড, বিলুপ্ত, উত্তেজনা, 
অগ্রসর, উপসর্গ, ততোধিক, বঞ্চিত, অস্ত, অতিক্রম | 

‘অঙ্ক’ কথাটিকে দু রকম অর্থে বাক্যে ব্যবহার কর। 

বিপরীতার্থক শব্দ বল £ 


পুরা, জলে, শৃন্ঠ বেহিসাবি, মৃত্যু, ক্ষতি, সম্পূর্ণ অভাব, কুগ্রহ, জয় । 
শিকার ও স্বীকার; জলে ও জলে_-কথাগুলি ভিন্নার্থে বাক্যে ব্যবহার 


কর। 


৪1 প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিজ্ঞান 
প্রফুল্পচন্্ রায় 


লেখক-পরিচিতি £ (১৮৬৯--১৯৪৪)৪ বাঙালী হৃদয়ে বিজ্ঞান ও ব্যবসাকে 
জাগরক করতে বে কয়ছন পথিকুৎ এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন 
্রকল্লন্্র রায়। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের খুলন! জেলার অন্তর্গত রাডুলি 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়ন শান্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই শাস্ত্রে 
গবেষণার জন্য তিনি এডিনবরা! বিশ্ববিষ্ধালয় থেকে ডি, স্এ-সি- উপাধি প্রাপ্ত 


৯২ সপ্তন্বরা 
হন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে বিজ্ঞান কলেজে তিনি অতি সুনামের 
সঙ্গে অধ্যাপনা! করেন ৷ তিনি ব্যবপাবিমুখী বাডালীকে ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার জন্য 
উদ্ধদ্ধ করতেন। সুবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানীর তিনি অন্যতম 
প্রতিষ্টাতা। তাঁর রচিত “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস’ একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। 
অভিত্রিক্ত প্রশ্ন 
১। মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 
(১) রসায়ন বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য কি? 
(২) ভারতে প্রাচীনকালে কার চেষ্টার বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার 
হয়েছিল? তীর প্রমাণ কি আজও আছে? কোথায়? 
(৩) কোন কোন গ্রন্থে প্রাচীন আযূর্বেদ শাস্ত্রের বিষয় লেখা আছে? কখন 
উহ্‌ রচিত হয়? 
(8) ক্ষার কর রকম ও কিকি? 
(৫) প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা তীক্ষ ও মৃদু ক্ষার কিভাবে প্রস্তুত করতেন ? 
(৬) খনিজ ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান কিরূপ উন্নতি- 
লাভ করেছিল তা৷ প্রমাণ সহ বল । 
(৭) ববক্ষার ও সঞ্ভিক ক্ষার কাকে বলে? 
২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ 
নিদর্শন; রসায়নাগার, নিভূত-নির্জন, মৃদু, তীক্ষ, বিলিতি, উজ্জ্বল, 
পারদর্শী, আকৃষ্ট, চর্চা, সমাদর, সম্মান । 
৩। ভিন্নার্থ বল এবং বাক্য গঠন কর : 
উপাদান } লক্ষ্য } বৈজ্ঞানিক 
উপাধান + লক্ষ বিজ্ঞান 
৪। এক কথায় প্রকাশ কর £ 
(ক) যিনি বিজ্ঞান-জানেন 3 খে) খৃষ্টজন্মের পর্ব অব; (গ) খুষ্ট- 
জন্মের পরে অন্দ; ছে) এমন ; রর 
ঠা 1 শন ; ডে) মাটিকে ভেদ করে বা! 


3 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

লেখক-পরিচিতি ঃ (১৮৭৬১৯৩৮ )£ ১৮৭৬ খীষ্টাব্দে হুগলী জেলার 
অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্ম হর। মাত্র ১৪ দা ইনি 
‘কাশীনাথ’ নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্থাস লিখে ভূরসী প্রশংসা লাভ করেন। 


অপ্তস্বরা ৯৩ 
যৌবনে “বড়দিদি,, চন্দ্রনাথ’, “দেবদাস”, পথের দাবী” বিন্দুর ছেলে” ‘চরিত্রহীন’ 
প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প লিখে বিদ্বৎ সমাজে বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রৌঢ় 
বয়সে তীর অজজ পুস্তক রচনা করে ইনি “কথা সাহিত্যিক” বলে প্রভূত সন্মান 
লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিস্ধালয় তাঁকে ‘ডিলিট’ উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরোলকগমন করেন। 

অভিন্িক্ত প্রশ্ন 
১। মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ 
(১) 'লানু ঘুম ভেঙে উঠে বসলো, ব্ললে_না।+কার কোন অন্রোধ 
শুনে লালু এরূপ বলেছিল? শেষ পর্যন্ত কেন অনিচ্ছা সত্বেও তাঁকে বেতে 


(২) ‘সবাই বিশ্বে স্তব্ূ__কি কারণে? 

(৩) “তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরছে'_ কার, কখন, কেন? 

(৪) “মা বে জগজ্জননী”__কে কার কোন কথার উত্তরে একথা বলেছেন ? 

(৫) 'লানু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না কোন সমর? 

(৬) মনোহর চাটুজ্জের বাড়ির কালীগুজোয় পাঠাবলি উঠে গেল কেন? 

২। শব্দার্থ ও বাক্যে ব্যবহার করঃ _ , 

অনুপস্থিত, অচেতন, কোপে, নিরুপায়, অমান্ত। উর্ধ্বোখিত, অন্তিম, আবেদন, 
সন্মিলিত, উন্মাদ, অকস্মাৎ, বিক্ষারিত, কর্কশ কণে, দক্ষযজ্ঞ, বজ্রযুষ্ট, জগজ্জননী, 
শয়তানি, প্রতিজ্ঞ|। ৰ 

৩। বিপরীত শব্দ বল ঃ A 

অনুপস্থিত, সত্য, অচেতন, ক্রোধ, আড়ালে, ক 
অদুরে। 

৪। পদান্তর কর £ 

ক্রোধ, অচেতন, কোপ, অস্তিম, উন্মাদ, বিশ্বারিত, সম্মিলিত। 

৬। দেবলোকের কনক দেউল 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লেখক-পরিচিভি £ (১৮৯৪-১৯৫০)১ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণালিনী 
দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৮ সঃ ১২ই সেপ্টেম্বর ২৪ পরগন। 
জেলার কীচড়াপাড়ার হালিশহরের কাছে মুরারিপুকুরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ 
করেন। তীর পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগনার বনগী৷ মহকুমার বাঁরাকপুর গ্রাম । 


কা, অসম্ভব, অমান্ত, নিরুপায়, 


৯৪ অপ্তত্বরা 

বিভূতিভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্ৰহণ করেন । 
মধ্যে তিনি এক জমিদারের নারেব ও তহশিলদারের কাজ নিয়ে ভাগলপুর জেলার 
সুরে বেড়ান। ১৩৩৬ বঙ্গান্দে তার প্রথম উপন্তাস "পথের পাঁচালী” প্রকাশিত, 
হয়। তাঁর সাহিত্য জীবন মাত্র ২১ বছরের। তারই মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক 
পুস্তক রচনা! করেন। “পথের পাঁচালী” তার শ্রেষ্ঠ কীন্তি। এছাড়া মেঘমল্লার, 
অপরাজিত, দৃষ্টিপ্দীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী ইত্যাদি অমূল্য 
গহুরাজি তিনি রচনা করেন। তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ১৯৫০. 
খুষ্টান্দে ঘাটশিলার তার মৃত্যু হয়। 


অভিন্রিক্ত প্রশ্ন 

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 

(ক) কাকে দেখে লেখক দেবলোকের কনক দেউল বলেছেন? 

খে) “যেন পরীর রাজ্য !- কার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন। এই পরীর রাজ্যের 
বর্ণনা দাও। 

(গ) “বালখিল্য মুনিদের মতো*__কাকে বলেছেন? তার রূপ বল। 

(ঘ) মেঘের রাজ্যে ফুলের বন,__এর বৰ্ণন দাও। 

ড্) ‘যেন কোন অন্ধকার নরকে দীর্ঘ শাশ্র প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে 
ওর!’ কার? এই নরক ও প্রেতের দলের কথা বল। 

(6) “আফ্রিকার কোনে! হীরাখনি সে সবের চেয়ে মূল্যবান নয়'_কোন সবের 
চেয়ে বল। 

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ 

অত্তমান, কনক দেউল, বালখিল্য, হস্তীবুথ, পুষ্পিত, অপার্থিব, কুজন, নিস্তব্ধতা, 
দীর্ঘ, অবসাদ, বৃষ্টির, অপার্থিব, ধ্যানত্তিমিত, আত্মস্থ, বনস্পতি ৷ 

৩। বিপরীত বচন বল £ 

মেঘ, শিখর, পর্বত, কারা, হস্তী, বনানী, অরণ্য। 


৭। উত্তর মেরু পথে পিয়ারী 
সুধীন্দ্রনাথ রাহা 
লেখক-পরিচিতি £ লেখকের জন্ম (১৮৯৬ খ্ৰীঃ) অ ৷ বাংলাদেশের অন্তর্গত 
খুলনা জেলার ‘পলঠা’ গ্রামে। পিতা বছুনাথ টা মাতা মুন্সী দেবী। 
ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাত ছিলেন। ইংরাজীতে জাশ্মানিক স্নাতক 
হয়ে তিনি শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাহিত্য সাধনা শুরু করেন নাটক 
রচনার মধ্য দিয়ে। তার বহু বই মঞ্চস্থ হ্র। তারপর ইনি শিশু সাহিত্য 


সপ্তশ্বরা ৯৫ 
রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন দেশের শতাধিক কালজরী উপন্যাসের বাংলা 
অনুবাদ করে ইনি সুনামের অধিকারী হন। এখনও ইনি শিশু সাহিত্যে নিজেকে 


নিয়োগ রেখেছেন । 
অভিন্রিক্ত প্রশ্ন 

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ 

(ক) জ্যাকসন সাঁগর*_এর রূপ বর্ণনা কর। 

(খ) কোন কোন জাহাজ নিয়ে পিরারী উত্তর মেরু অভিবানে গিয়েছিলেন ? 

গে) কেন ফগ্সিডেবলকে ফেরানো! সম্ভব হচ্ছিল না? 

(ঘ) মেরু মণ্ডলের. তুষার ঝঞ্চা কিরূপ? 

ডে) মেরু মণ্ডলের শীত খতুর অবস্থা বর্ণন। কর। 

(6) নাঁকাহুকা কে? সেকি কারণে পিয়ারীর লোকের কাছে এল? সে 
কি দেব বলেছিল? 

(ছ) ‘সে একটা কেউকেটা হরে দাড়িয়েছে গ্রামে কে কোন গ্রামে কেন 
কেউকেটা রূপে গণ্য হয়েছে? 

জে) মেরু সমুদ্রের পরিচর দাঁও। 

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ 

অনুচ্চারিত, মৃত্যুদণ্ড আস্তরণ, অবিচ্ছিন্ন, সগিল খাল, ভাসমান, বাহুল্যমাত্র, 
বিলকুল, আশঙ্কা, অমূলক, উৎক্ষিপ্ত, জালানী, অসন্তোষ, ফুরসত, উদয়াস্ত, 
সাদাসিধে, দেবদুর্লভ, মারাত্মক, সন্তর্পণে, তুষার প্রোথিত । 

৩। ব্]াসবাক্য সহ সমাস বল £ 

অনুচ্চারিত, অবিচ্ছিন্ন, ভাসমান, অমূলক, জালানী, উদয়াস্ত, দেবছুর্লভ, 
তুষার প্রোথিত । 
৮। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে 

নৃপেন্দ্রকুক্ণ চট্টোপাধ্যায় 

লেখক-পরিচিতি £ এই কাহিনীর লেখক বৃপেন্র, চট্টোপাধ্যায় । ইনি 
বহ বিদেশী বই-এর বাংলা অনুবাদ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন 
তিনি কলকাতা রেডিও সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের 
উপযোগী রোমাঞ্চকর পুস্তক লিখে ইনি বঙ্গ সাহিত্য নিজের স্থান করে নিয়েছেন। 

অতিকত্রিক্ত প্রশ্ন 
১। মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 
(ক) ১৭৫৭ খীষ্টাব্দের একশো৷ বছর পর কারা প্রথম ভারতের স্বাধীনতা 


সংগ্রামের পরিকল্পনা গড়ে তোলেন? 


৯৩ সপ্তস্বরা 

&)' মঙ্গল পাণ্ডে কে? তিনি কি জন্য ভারত ইতিহাসে অমর হয়ে 
থাকবেন? 

(গে) কখন কি কারণে ভারতের জাতীর কংগ্রেসের পত্তন হয়? 

 (ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের বিলাসিতা বলতে কি বোঝ ? কিভাবে বিপ্লবী দল 
গঠিত হল? 

(ঙ) বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় যা জান বল। 

(5) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিত্স-অসহবোগ আন্দোলনের প্রবর্তন 
করলেন কে? তার এই অহিংস অসহযোগের কিছু পরিচয় দাও । 

ছে) নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিষয় যা জান বল। 

২। বিপরীত শব্দ বল £ 


অন্ধকার, ঢাকা, পলায়ন, অলস, ধনী, পরাধীনতা, বিরাট, পরাজয়, অসহায়, 
পুর্ণ, সচেতন, নত, শুরু, সফল । 


৩। টীক! লেখ ঃ 


রানী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, আভিমুল্াহ, ডু, সি. বানা, তিলক, 
শ্রীঅরবিন্দ, বীর সাভারকার, চিত্তরঞ্জন দাশ__এদের সম্বন্ধে অল্প কিছু বল। 


৯। মংপুতীর্থে 
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী 
লেখিকা-পরিচিতি £ প্রভাবতী দেবী সরস্বতী একজন বিখ্যাত মহিলা 
টপস্তাসিক। জন্ম ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৭ই ফান্তুন ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গার খাড়া 
গ্রামে। পিতা গোপালচন্দ্র বন্্যোপাধ্যার | ১৯৭২ ্রীষ্টান্দে কলিকাতায় মৃত্যু | 
নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন সমাজের পক্ষে তাঁকে স্যার আশুতোষ ‘সরস্বতী’ উপাধি দেন। 
তার লেখা বহু উপন্যাস আছে। 


অভিস্বিক্ত প্রশ্ন 
১।. মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 
(ক) কোথা থেকে মংপুকে ছবির মত দেখার? 
থে) এখানকার নিত্যকার সঙ্গী সবজির নাম কি? 
(গ) মংপুতে কৰি কিরূপ আরামে থাকতেন? 
(ঘ) মংপু কবির কিরূপ প্রিযস্থান ছিল? কোন কথার মধ্য দিনে তাঁর 
সেই ভাব প্রকাশ পেরেছে? 


সপ্তন্বরা ৭৭ 

২। শুন্তন্ছানে নির্দেশমত পদ বনাও ৪ 

(ক) = পথ বিশেষণ )। থে) উচু-_ (বিশেষ্য )। (গ) _ চমৎকার 
(বিশেৰণের বিশেষণ )। ঘে) অনবরত হর্ন _ (ক্রিয়া )। (ড) এখানকার 
দায়িত্ব _-উপর (সর্বনাম) । গুরু, আমি এলাম __ অনেক পরে। (অব্যয় )। 

৩। শব্দার্থ লেখ ঃ 

অভীগ্সিত, ভীষণতা, অনবরত, ছুর্ভাবনা, ছুশ্রাপ্য, নিত্যকার, অভিভূত, 
সসন্ত্রমে, আন্তৃত, অবগাহন, সশ্রদ্ধার, পবিত্র, পরিশুদ্ধ । 


১০। অরবিন্দ 


শহ্করনাথ রায় 

লেখক-পরিচিতি 2 (১৯১১-১৯৭৩) £ শঙ্করনাথ রায় প্রকৃত নাম নয়, এটি 
তীর ছদ্মনাম। তার আসল নাম প্রমণনাথ ভট্টাচার্য । কৃতী ছাত্র শঙ্করনাথ 
বিশ্ববিদ্ভালর়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন । 

শঙ্করনাথের কীতি ‘ভারতের সাধক’ নামক তের খণ্ডে সমাপ্ত বিশালকায় 
গবেষণা গ্রন্থ রচনায় । ভারতের বহু স্থানে গিয়ে, বহু তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের 
পর শঙ্করনাথ ভারতের যোগী, সাধু মহাপুরুষবের জীবন দর্শন, ধৰ্মীয় তত্ব ও জীবনী 
রচনা করেন। এই গ্রন্থটির জন্য লেখক ১৯৬৪ খ্রীঃ রবীন্দ্র পুরস্কার পান । 

‘ভারতের সাঁধিকা” বলে তীর দুই খণ্ডের একটি গ্রন্থও আছে। ইংরেজী ও 
হিন্দীতেও তিনি দুখানা জীবনী গ্রন্থ লেখেন! 

অতিকত্রিক্তু প্রশ্ন 


১। মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 
(ক) আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার কোন জেলার অবদান কেন 
. অতুলনীয়? 

খে) ‘তিনি এড়িরে চলে গেলেন_কি এড়ালেন এবং কেমনভাবে ? 

(গ) ‘ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে 
কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একথা বল হয়েছে ? 

ঘে) কিভাবে ভবিষ্যৎ দেশনেতা ও লোকগুরুর আত্মপ্রস্তুতি চলেছিল ? 

ডে) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন’-এ কিভাবে তিনি মুক্তি মঞ্চের পুরোধা রূপে 
চিহ্নিত হলেন ? 

( রবীন্দ্রনাথ কি বলে প্রীঅরবিনদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন? 

(ছ) চিত্তরঞ্জন এই মহান মানব প্রেমিককে কি বলেছিলেন? 


ম্৮ সপ্তন্বরা 

জে) “সেখানেই শুরু হয় তার জীবনের অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যার*__ কোথায় ? 
কেমনভাবে তিনি সেখানে পৌছালেন ? 

২। শবার্৫থ বল ঃ 

অসাধারণ, ব্যুৎপত্তি, জনপদ, নগণ্য, অদম্য, ভারতাম্মার, উদাসীন, উন্মোচিত: 
পুরোভাগে, পুরোধারূপে, আলিঙ্গন, আত্মগোপন, অন্তহ্থিত, পথিকৃৎ 

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর £ 

জগন্মাতা, বিবেকানন্দ, মানবাত্মা, নমস্কার, যোগাভ্যাস। 


১১। বিষে বিষক্ষয় 
বিশ্বনাথ রায় 

লেখক-পরিচিতি £ বর্তমান বাংল! সাহিত্যে বিজ্ঞানের নানা ঘটন| নিরে 
লেখা! বহু প্রবন্ধের লেখক বিশ্বনাথ রার। পেশার তিনি চিকিৎসক | কিন্ত 
সাহিত্যিকরূপে বিশ্বনাথ রায়ের পরিচিতি বর্তমান বাংল! সাহিত্যের পাঠকের কাছে 
বিদিত। বহু গল্প, উপন্তাস, প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু তীর সর্বাধিক 
কৃতিত্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি 
বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । আজও তিনি বাংল! সাহিত্যকে 
সেব| করে চলেছেন। 


অভিতব্রিক্ত প্ৰশ্ন 
১। মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 


(ক) ডাক্তার জেনার কাকে “দেবতার অংশে জন্মেছেন’ বলেছিলেন? কেন 
বলেছিলেন ? 


(৭) 'শোরা, এক্ষুণি তোমার বাড়ি যাব_-একথা কে বলেছিলেন? কেন 
? 


(%) ‘তোকে অমর করে রাখবে।৮__একথা৷ কে বলেছিলেন? কেন এরূপ 
কথা তিনি বলেছিলেন ? 


(ঘ) “তীর চোখের কোণে জল টলমল করছে।'_-কাঁর চোখের কোণে? কেন 
জল টলমল করল? 


২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ 


কাতিরধ্বনি, পদক্ষেপ, স্বীয়, চম্পট, অভ্যর্থনা, নীরবে, গাভী, বিহ্বল, সফল, 
মুগ্ধ, গবেষণা | 


সপ্তস্বরা a" 
৩। লিঙ্গান্তর কর £ 
ভদ্রলোক, পথচারী, ডাক্তার, রোগী, ছেলে, যুবতী, বৃদ্ধ, দেবতা, রোগগ্রস্ত,. 
গোরালিনী, বিহ্বল, নারী, মহীয়সী, কিশোর। 


১২] মৌহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধি 
বিমলেন্দু চক্রবর্তী 
লেখক-পরিচিতি ? বিমলেন্দু চক্রবর্তী একজন আধুনিক লেখক। তারা 
লেখা বেশ প্রাঞ্জল । আগকাল নানা পত্র-পত্রিকায় তার লেখা দেখা বায়। 


অভিতর্রিক্ত প্রশ্ন 

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী £ 

কে) তাত্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা যে নদীমাতৃক ছিল তার প্রমাণ কি? 

খে) সে যুগে কোন্‌ কোন্টি প্রধান কৃষি ফসল ছিল? কি করে তা বোঝা বায় ? 

(গ) মোহেন-জো-দড়োর শস্াগারের পরিচয় দাও। 

(ঘ) '্সার্থবাহী পথ’ বলতে কি বোঝ? 

(ঙ) মহেন-জো-দড়ো শহরটি কয়ভাগে বিভক্ত ছিল? কোন ভাগে কি 
ছিল? 

(চ) মোহেন-জৌ-দড়োর কারখানায় কোন কোন জিনিস তৈরি হত? 

২। নীচের শবগুলোর অস্ত্যঅক্ষর সাহায্যে নতুন পাঁচটি করে 
শব্দ গঠন কর এবং তাদের অর্থ লেখ £ 

টাইগ্রীস, নগর, কলরবে, ওজন, গৌফ । 

৩। নীচের অংশটি চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর : 

এই সব তামা আসিত বহু দুর হইতে । সব আলাদ আলাদা করিয়া রক্ষিত 
হইত। কাহাকেও তামার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে সে বলিবে, এই যে তামার 
তাল দেখিতেছেন, ইহা হইল আফগানিস্থানের । এই দেখুন, আপনার ডানদিকে 
এগুলি পারস্ত হইতে আগত ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ক্রয় কর!। এ পিণ্ডটার 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? উহা রাজস্থান হইতে আনা। সেখানকার 


কারিগররা দল বীধিয়া পাহাড় হইতে এগুলি উদ্ধার করিয়াছে। 


১০০ অপ্তন্বরা 
পন্যাংশ 
১। শিবে অন্নান 
ভারতচক্দ্র রায় 
কবি-পরিচিতি ?ঃ ভারতচন্দ্র রায় (জন্ম ১৭১২ ্বষ্টান্দে_ মৃত্যু ১৭৬০ 
টানে )£ বাংলার বিখ্যাত প্রাচীন কবিদিগের অগ্ঠতম। তিনি মহারাজ 
কধচচন্দ্রে রাজসভার সভাকবি ছিলেন। তাহার প্রণীত “অন্নদী-মঙ্গল' ও 


“বিস্া্্দর' অবণে গ্রীত হইর! মহারাজ রুধচন্দ্ তাঁহাকে 'রার গুণাকর” উপাধিতে 
‘ভূষিত করেন। 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী 

১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ 
কে) কারণ অমৃত পৃরিত করি। 
(থে) পারসপয়োধি সপসপিয়| 
(গ) লিহ লিহ জিহে লেহা লেহিয়া। 
(ঘ) ববম ববম বাজারে গাল। 
(৪) অন্ন-অন্ন দেহ এই যাচে। 
২। মিল দাও ঃ 

হাতা, অঙ্গে, ফণী, অনল, গাল, ঠাকুর । 

(বেমন£ হাতা, মাতা, ভাতা, ছাতা ইত্যাদি ।) 
৩। শঙ্কর ও জাহ্নবীর আরও পাঁচটি নাম বল। 
৪| ভাল ও মাল-_কথা দুটো বতরকম অর্থে পার বাকো ব্যবহার কর। 


২। সঙ্গেতে নী যাবে 
রামপ্রসাদ সেন 


রামপ্রষাদ সেন কবিরঞ্জন (১৭২৩-_১৭৫৫ খ্ৰীষ্টান ) 
কাঁলীসাধক | - হালিশহরের পার্থ কুমারহট্র গ্রামে তিনি 


. কবি-পরিচিতি £ 
একজন বিখ্যাত কবি ও 


সপ্তশ্বরা ১৩১ 
থাকিতেন। পিতার নাম রামরাম। তাহার শ্ঠামাবিষর়ক গান আজও বাংলার 
ঘরে ঘরে গাওয়া হইয়া! থাকে । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একশত বিঘা নি 
ভূমি দান করেন। তাহার রচিত 'বিস্তানুন্দর কাব্য” ও “কালী কীর্তন” নামক. 
পুস্তক্র সুপ্রসিদ্ধ। 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী 


১। রামগ্রসাদের যে-কোন সঙ্গীত জানা থাকলে লেখো। 
২। দেবী দুর্গার আরও পাঁচটি নাম বল। 
৩। শ্রগ্ভরূপ লেখ 2 

তোয়, কেটা, রবে, হোথা | 


শা 


৩। স্থষ্টিকর্তা 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত 


কৰি-পরিচিতি ই মাইকেল মধুসুদন দত্ত (জন্ম ২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪-- 
মৃত্যু ২৯শে জুন, ১৯৭৩ বাদ) বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক 
কবি। যশোহরে সাগরদীড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা রাজনারার়ণ, মাতা জাহ্নবী । 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এষধর্ম হণ করেন। তখন হইতেই তাহার উপাধি হয় 
“মাইকেল” | বাংলা ভাষায় তিনি চতুর্শিপদী কবিতা রচনা করেন। অত্যন্ত 
দুরবস্থায় হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়! তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, ব্জাঙ্গনা কাব্য, 

ঠ নাটক, পদ্মাবতী নাটক, The captive Ladie ইত্যাদি 


নৈর্বাক্তিক প্রশ্নাবলী 


১। বে সমশব্দটি ভুল তা কেটে দাও ? 
কে) ব্মতি_ধরা রাধা, ধরিত্রী, অবনী, মেদিনী, দিনানী, বন্ধা । 
তারকা, খণ্ভোত, জ্যোতিষ, বতিকী। 


থে) নক্ষত্র তারা, 
(গ) রবি--কবি, ছ্‌বি, নয, তপন, চন্দ্রিমা, দিবাকর, দিনমণি || 


-১০২ 
২। 
৩। 


সপ্তন্বর! 

নিশানাথ, অন্বূপতি, দিনেশ-_কাকে বল! হয়েছে? 
নীচের শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার কর £ 
রজত-আসনে, হেম-আলোক, নক্ষত্রম গুলে, মহা'-দীক্ষ।। 


৪1 প্রার্থন৷ 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


কবি-পরিচিতি £ অক্ষরকুমার বড়াল (১৮৬৫--১৯১৮ খ্রীঃ) একজন 
বিখ্যাত কবি। জন্মস্থান চোরবাগান, কলিকাত1। আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গ। ॥ 
পিত! কালীচরণ বড়াল। তিনি এবা, প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, শঙ্খ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের 


রচয়িত|। 


১। 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ও) 
২। 
ক) 
থে) 
গে) 
্) 


নৈর্ব/ক্তিক প্রশ্নাবলী 
কি বল লেখ? 
ঢুঃখী বলে*****, 
সুখী বলে-:--- 
জ্ঞানী বলে****** 
ভক্ত বলে...... 
খাবি বলে------ 
এক কথায় উত্তর দাও £ 
ধরণী নরের ****কোথার ? 
এ জীবন-"" “কি? 
ক্রীড়ামত 00s কে? 
বরেণ্য ভূমান***** তুমি কি? 


৫। বৈজ্ঞানিক 
রবীল্দ্রনাথ ঠাকুর 


ক্ৰি-পরিচিতি £ঃ (‘জাহাজের খোল’ গগ্াংশের পরিশিষ্টাংশ দেখ। ) 


সপ্তস্বর। ১০৩ 


নৰ 9 ক্তিক প্রশ্লীবলী 


2) শুন্যন্থানে কবিতার কথা বসাও ৪ 
কে) যেমনি, মাগে! __ 


বৃষ্টিজলের 
থে) তুই যে তাবিস __ 


২। মিল দাও £ 

রাশি, ফুল, ঘরে, পেয়ে, বাড়ি, কাছে। 

৩। সারি, সারি সারি ; রাশি, রাশি রাশি_ শব্দগুলে। বাক্যে ব্যবহার করে 
অর্থের পার্থক্য বোঝা ও। 


৬। প্রাণাস্ত 

দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় 
কবি-পরিচিতি £ দ্বিজেন্দ্রলাল রার (১৮৬৩-১৯১৩ ) ক্বষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতার নাম কান্তিকেরচন্দ্র রায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পাস 
করিয়া ক্বষিরিষ্ঠা শিক্ষার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত গমন করেন এবং বিলাতেই 
তাহার প্রথম কাজ “দি লিরিক্স, অব. দি ই প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরিয়া 
তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। সময়ের পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই কাব্য রচনা শুরু করিয়াছিলেন । আর্ধগাথা ৯ম ও 
২য়, মন্দ্র প্রভৃতি তাহার রচিত কাব্য। আঁধাড়ে, হাসির গান ইত্যাদি ব্যঙ্ 
কবিতা, এক ঘরে, কন্ধি অবতার, বিরহ ত্রাহলপর্শ ইত্যাদি রচনা করার পর কবি 
তারাবাঈ, রাণী? প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুধ, সীত, 


১০৪ অপ্তন্বরা 


ভীষ্ম, পরপারে, বঙ্গনারী, সোরাব রুস্তম, সিংহলবিজয ইত্যাদি নাটক পরপর 
রচনা করেন। তৎকালে নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল । 


উনর্ব্যভিিক প্রশ্নাবলী 
১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ 


(ক) তার পরেতে বে সব নষ্ট 
(৭) ক্ষুধার জলে বার যে পিত্ত 
(গ) বলে মাছি সর্ব গাত্র 

(ঘ) দাম চাহে বত অসত্য 

২। এক কথায় প্রকাশ কর £ 
(ক) প্রাণকে অন্ত করে ; 

(খ) ক্ষমতার বা কুলার না; 
(গ) পরিশ্রমে ক্লান্ত; 

(ঘ) সাধ্যকে অতিক্রম না করে; 
(ঙ) ভদ্রতা শুন্য ; 

( সভ্যতার লেশ নেই এমন। 


11 বঙ্গমাত৷ - 
রজনীকান্ত জেন 
কবি-পরিচিতি £ রজনীকান্ত সেন (২৬শে জুলাই, ১৮৬৫__ 


১৯১০ শ্রীঃ) একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি 'কান্তকবি, EN 
খ্যাত। পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে তাহার জন্ম। তিনি বাণী, কল্যাণী 
অতয়া, আনন্দময়ী প্রভৃতি বই লিখি গিয়াছেন। i 


টুনব্যক্তিক প্রশ্নাবলী 


১। নমো নমো নমো কাকে? 
২। তার উত্তরে &......কি? 


৩| তার দক্ষিণে......কি? 


৬। অর্থের পার্থক্য শেখ ঃ 
লক্ষ, লক্ষ্য; কমল, কোমল; সঙ্ঘ, সঙ্গ ; শাখি, শাকি। 


৮। মুশকিল আসান 
প্রমথ চৌধুরী 


কবি-পরিচিতি £ প্রময চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রীঃ) একজন বিখ্যাত 
সাহিত্যিক ও সমালোচক । তিনি “বীরবল” নামে খ্যাত। পাবন! জেল! আদি 
বাসস্থান। এ জেলার হরিপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি সবুজ "ত্রে'র সম্পাদক 
ছিলেন। তিনি কথ্যভাষার একটি যার্সিত লেখ্যরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
'নাঁনাকথা/, 'পনচারণ', 'চারইয়ারী কথা’, 'আহুতি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। 


হনৰ7ক্তিক প্রশ্লীবলী 


১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ 

কে) পথভুলে রাত্রিবেলা মরি থুরে ঘুরে 

থে) অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তুই পরিশান 

গে) তসবির মালা হাতে, গায়ে আলথালা 

বে) আজিও নিরাশ! বুকে চাপালে পাষাণ 

২। অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর ৪ 

বিহ্বল, তসবির, মুশকিল, দুনিয়ার, হালা, মুশকিল-আসান। 
৩। রাত্রি, দুনিয়া, আকাশ-_এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ লেখ। 


৯। এআধার ঘুচাতে হবে 
অতুলপ্রসাদ সেন 
_ কবি-পরিচিতি £ অতুলপ্রমাদ সেন (১২৭৮--১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ) একজন 
বিখ্যাত গীতিকার লক্ষৌ শহরে তাহার কর্মজীবন কাটে। তিনি ব্যারিস্টার 


৮ 


১০৬ সপ্তস্বরা 
ছিলেন। তিনি ‘উত্তর-নামক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। কয়েকটি গান 
তাহার লিখিত বিখ্যাত গানের বই । 


নব 9ক্তিক প্রশ্নাবলী 


১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ 

(ক) ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি? 

(খ) দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালে! ; 

(গ) বেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, বেথা ধনী ছিল দীনের অধীন 
(ঘ) কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে? 

২। বিপরীতার্থক শব্দ মিল করে লেখ £ 


বশ, দুঃখ, ধন, আধার, আলো, নিন্দা, সুখ নির্ধনি। 
৩। দিন--দীন ; পুণ্য পুর্ণ; জীধার-_আধার-_কথাগুলির অর্থ পার্থক্য 


দেখিয়ে বাক্যে প্রয়োগ কর। 


১*। দিনান্ত মেঘ 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবি-পরিচিভি £ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ) 
একজন বিখ্যাত কবি। নদীয়া জেলার শাস্তিপুর গ্রাম তাহার জন্মন্থান। বিভিন্ন 
স্থলে শিক্ষকতার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পরিদর্শকরূপে 
কাজ করেন। পপ্রসাদী/, বরা ফুল” শান্তিজল” ধানদুর্বা” শিতনরী” প্রভৃতি তাঁহার 
রচিত কাব্যগ্রন্থ । ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয় kh y 
হি তা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগভীরিণী 


নৰ ঠক্তিক প্রশ্নাবলী 
১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ £ 


(ক) শোভায় শোভায় আভায আভায় 
(থ) মেঘের প্রান্তে জলিতেছে হীরে, 


ক 


সপ্তস্বরা ১০৭ 
গে) রকতে রজতে কনকে কাজলে 
(ঘ) আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া 
২। প্রতিণব্দগুলি রেখে ভুলগুলি কেটে দাও ঃ 
কে) অবনী__ ধরা, স্্য, পৃথিবী, নরপতি, বসুধা, সর্বসহা || 
থে) দিনেশ_মেঘ, নক্ষত্র, সূর্য, তপন, দিবাকর । 
গে) পাহাড়-_নগ, খেচর, মেঘ, পর্বত, অদ্রি, হিমাচল । 
(ঘ) নয়ন_-শরীর, আঁখি, লোচন, মানুষ, নর, চোখ। 


১১। আয় রে বাঙালী 
মুকুন্দ দাস 
কবি-.পরিচিতি £ মুকুন্দ দান স্বদেশী যুগের একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক 
কবি ও গায়ক। তাঁহার গান সে যুগে ভারতবাসীকে বিশেষভাবে দেশপ্রেমে 
উদ্ধুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বনাম বক্তেশ্বর রে। তাঁহার গুরু অশ্বিনীকুমার 
দত্ত তাহার নামকরণ করেন শুকুন্দ দাস।' পিতা বরিশালের গুরুদর়াল দে। 
১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বংসর বয়সে কলিকাতা তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তাহার 
রচিত “মাতৃপুজার’ জন্য তিন বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
ইনবর্ক্তিক প্রশ্নাবলী 
১। শুন্তন্থানে কবিতার কথ! বসাও ঃ 
কে) আয় রে __ আয় সেজে আয়, 
আর -_ বাই দেশের _। 
_-ভেতো __ 
দাড়াইতে জানে বীর _ 1 
__ ওঠরে ও বাঙালী বীর, 


কতকাল __ নত করি 
শুনেছি রে জর _ জাতির, 


€ে) 


১০৮ সপ্ন্বরা 


১২। গ্রামের পথে 

কুষুদরঞ্জন মল্লিক 
কবি-পরিচিভি £ কবি কুমুদরঞ্জন মলিক €(১৮৮৩--১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ ) 
একজন বিখ্যাত কবি। বর্ধধান জেলার অজয় নদী ও কুনু নদীর সঙ্গমন্থলের 
গ্রামে তাঁহার জন্ম। “শতদল”, ‘উজান’, “একতারা” ‘নূপুর’, “রজনীগন্ধা” 

দ্বারাবতী!’, বনতুলসী’ প্রভৃতি তাহার রচিত কাঁব্যগ্র্থ। 


ভ্তিক প্রশ্নাবলী . 


১। যে কথাটি ঠিক জেটি রেখে অপরটি কেটে দাও ঃ 
(ক) বেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে (প্রভাত সুর্য / প্রভাত সমীরণ ) 
খে) ঘাসের ছোট ফুলটি বেন করছে ( আলাপন / বিরচন ) 
গে) ছেলের / ফলের ) ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ তন্তু তার। 
(ঘ) হুর্যকরে পাই যেন তার (স্বরের / করের ) আলাপন । 
(ঙ) তুচ্ছ করি (ব্বর্গপুরী / ইন্দরপুরী ) নন্দন-কাঁনন। 
২। প্রতিশব্দ (৫টি) করে লেখ £ 
তন্তু, সূর্য, কর, সমীরণ । 


১৩) রামগরুড়ের ছান। 
সুকুমার রায় 
কবি-পরিচিতি £ সুকুমার রায় (১২৯৪-১৩৩০ 
শিশু সাহিত্যিক । জন্মস্থান ময়মনসিংহ 
উপেন্দ্রকিশোর রায়। হ-য-ব-র-ল, 


বঙ্গাব্দ ) একজন প্রসিদ্ধ 
জেলার মাগুরা, গ্রাম। পিতা 


পাগলা দাশ, আবে প্র 
তীহাঁর রচিত? শু, আবোলতাবোল প্রভৃতি পুস্তক 
নৈবণক্তিক প্রশ্নাবলী 
১ শুন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও £ 
কে) ঘুমনাই তার ---- আপনি বকে ক'কে 
7 কর» “হাসিস বদি 


- কিন্তু তোঁকে !” 


অপ্তস্বরা ১০৯ 
(খ) সোয্াস্তি নেই __ কোণে কোণে 


বাধা উঠেছে কেপে 

কান পেতে তাই-____ 
২। ভুল সংশোধন করে লেখ £ 
(ক) সদাই ঘরে ত্রাসে_ এ বুঝি কেউ আসে ! 
(খ) ঝোপের ধারে ধারে দিন আলো! পরে 
(গ) হাসতে হাসতে বার! বাচ্ছে কেবল মারা 
(ঘ) রামগরুড়ের বাস! কুলুপ দিয়ে ঠাসা 
: $৪ । ছড়া 
K যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত 


কবি-পরিচিতি £ ৷ বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৭৫৪ ) তিনি নদীয় 
জেলার অন্তর্গত শাস্তিপুরের নিকটে হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে বি. ই. পাস করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পেশী গ্রহণ 
, করেন। তিনি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রচিত” 
কাব্য পুস্তকগুলির মধ্যে মিরীচিকা', 'মরুশিণা”, রুমার ত্রিযামা” ইত্যাদি 


উল্লেখযোগ্য । 

£নবণক্তিক প্রশ্গীললী 
১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ 2 
কেট. কমলা দীঘির জাংলা পাড় 
(খ্) শুশুনি কলমি ল’ ল’ করে 
(গ) চলেছে তিনকাল পা পা হাটি * 
(ঘে) কাপছে কণ্ঠ উঠছে ভাক 
ডে). লছে চলছে Sn 
২ ‘ওয়ালী’ সহযোগে তিনটি শব্দ গঠন কর। 

( যেমন-_শাক-ওয়ালী ) 

৩। মিল দাওঃ 


ডাক, গুটি, জল, ঘাড়, থুড়ি। 


১১০ সপ্তন্বর। 


১৫। চন্দ্র সুষ বন্দন। 
পরশুরাম 
কবি-পরিচিভি ৪ পরশুরাম ছন্মনাম। ইহা সাহিত্যিক নাম। প্রন 
নাম রাজশেখর বঙ্গ (১৮৮০__১৯৬০ ) | নদীরা জেলার জন্ম। রসায়ন শাস্তে 
এম্‌. এ. দি প্রথম স্থান অধিকার করিরাছিলেন। 
কর্মজীবনে পরশুরাম বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক বিরাট প্রতিঠানের কর্মকর্তা 
ছিলেন। কিন্তু তাহার সাহিত্য সাধনা ও রদবোধের ভজন্ত তিনি বাংলা 
সাহিত্যে চিরন্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাহার রচিত রসরচনা পভ্ডলিকা” 
তাহাকে অমর করিয়! রাখিবে। “মহাতারত”, ‘রামায়ণ’ সংক্ষিপ্রাকারে লিখিয়া 
এবং চিলস্তিকা” নামক অভিধান সংকলন করিয়া তিনি তাহার মনস্বিতার যথেষ্ট 
পরিচয় দিরাছেন। তাহার আরও অনেক পুস্তক আছে। 


নৰ ক্তিক প্রশ্নাবলী 


১। যে কথাটি ঠিক সেটি নিয়ে খাতায় বাক্যগুলো পুনরায় লেখ £ . 


(ক) চাদ (পরোপকারী/ক্ষতকারক ) ভদ্রলোক । 
(৭) সুর্য (দেবতাটি/মহাশরটি ) মহ! বাঁকিদার । 
(গ) জ্্যোৎস্নায় ( আমনত্ব শুকোয়/ফুল ফোটে )। 
(ঘ) কাঠককাটা রোদে শুকোর (চর্ম/মলয় )। 
২। বাক্যে প্রয়োগ কর £ 


নমস্কার, চৌপর, পরোপকারী, যথাসাধ্য, ভরদিন, কাঠা রোদ,র, বিধাতার 


কবি-পরিচিতি £ কাজী নগ্গরুল ইসলাম এক 


তাহার জন্ম। তাহার সম্পার্ষিত 
নিবধুগ” ধুমকেতু” ‘লাঙ্গল’ প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়ির! অকালে বন্ধ হইরা 


fb 


সপ্তস্বরা ১১১ 
মায়। তিনি ‘অগ্নিবীণা, “বিষের বাণী”, 'দোলন-াপা” ছায়ানট’, ‘ব্যথার দান’, 
'বাধনহারা”, ‘আলেয়া!’ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । 

নৰ ক্তিক প্রশ্রীবলী 
১। গাহি তাহাদের গান’_কাহাদের ? 
২। কে ‘রাতে উড়িল আকাশ-বানে' ? 
৩1 কে 'অসীমের পথচারী, ? 
৪1 কবি কাদের প্রণাম জানাতে এসেছেন? 
৫। শুন্তত্থানে কবিতার কথা বসাও £ 


(ক) দুস্তর পারাবারে বে __ একাকী ভাসালো! ==, 
(খে) _-সুছি আর রচি __ আমি আজিও নিশীথে জাগি, 


(গ) গর্ভে নভে, __ জুড়ে 

(ঘ) বাহারা____ মেঘ-কম্তারে করিয়াছে ___ 

৬। প্রতিণব্দ বল (তিনটি করে) ঃ 
আঁখি, আকাশ, সাগর, মেঘ, পবন | 


১৭। স্বপ্পের সাধ করে আর ঝরে 
জীবনানন্দ দাশ 


কবি-পরিচিভি £ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯--১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ) রবীন্দ্রনাথ 
যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। পর্ববঙ্গে তাহার নিবাস ছিল। তাহার সৰ্বাপেক্ষা 
বহু পঠিত কাব্যগ্রহ্_বনলত! সেন'। অন্থা্ি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, 


‘মহাপৃথিবী’, ‘রূপসী বাংলা’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
টুনর্বক্তিক প্রশ্নাবলী 
১। কোনটি করে প্রতিশব্দ গুছিয়ে লেখ £ 
নদী নক্ষত্ৰ পৃথিবী অথু, 
তারকা তটিনী তারা জল 
হিণী খগ্ভোত জীবন 


ধরিত্রী .  প্রবাহিণা 
২। দেবী লক্ষ্মীর বাহন_ পেঁচা; তেমনি নীচের দেবদেবীর বাহন লেখ £ 
শিব, দুর্গা: সরস্বতী, কান্তিক, গণেশ । 


১১২ সপ্তস্বর! 


১৮। আদর কর বীদরকে 
অন্নদাশক্কর রায় 
কৰি-পরিচিতি ঃ অন্নদাশঙ্কর রায় একজন বিখ্যাত কবি ও উপন্যাসিক। 
১৯০৪ শী্টান্দের ১৫ই মার্চ ওড়িশার ঢেনকানলে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আই. 
সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯৩৬ গ্ষ্টান্দে তিনি জেলা৷ ম্যাজিস্ট্রেট হন ও 
১৯৪০ খষ্টাব্দে জেলা জজ হন। ১৯৫১ গ্রীষটান্দে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 
শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। পথে প্রবাসে”, ‘সত্যাসত্য’, ‘বিন্তুর বই” 
'ইসারা”, জাপানে’ প্রভৃতি তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য বই। 
নৰ ক্তিক প্রশ্নাবলী 
১। কবিতার কথায় মিল দাও £ 
দাদ!, দিদি, বাবা, খুকু । | 
২। কে কাকে আদর করবে বলে কবিতার উল্লেখ আছে? kl 
৩। শূন্তস্থানে কবিতার কথ! বসাও ঃ j 
(ক) আদর করবে দাদা|। &. 
কাচকল! আর আদা । 
খে) আদর করবে মা। 


একটি শুনবে না 


১৯। সাধু 
প্রেমেজ্ মিত্র 
কবি-পরিচিতি £ ইনি বর্তমানে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। এর 
লেখা ‘সাগর থেকে ফেরা' রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের সন্মান এনে দিয়েছে। আজও তিনি 
বঙ্গসাহিত্যকে সেব! করে চলেছেন । 
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হৈৰ 9 ক্তিক প্ৰশ্নাবলী 
জল, জাল! ; বাজ, বাঁজা 3 বুড়ো, বড; তাড়া, ত্বরা-_কথাঁগুলৌর অর্থ 
লেখ এবং কথাগুলো দিরে এক একটি বাক্য রচনা কর। 


২। পরের লাইনটি লেখ £ 

(ক) জল নেই আর জালা ও নেইকো 

(4) পাহাড়ের গানে মঠের চুড়োটা ছাড়িয়ে 
(গ) পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে 

(ঘ্‌) কেউ যদি তারে শুধার কখনো 


ny) 


২০। বারো মাসের ছড়া 
বুদ্ধদেব বন্ধ 

কবি-পরিচিভি £ বুদ্ধদেব বঙ্গ ( ১৯৪৮-১৯৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ) আধুনিক যুগের 
অন্ততম শ্রেষ্ট কবি ছিলেন। কুমিল্লায় জন্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী 
সাহিত্যে এম. এ. পাশ করিয়া তিনি কলিকাতায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ের 'মপ্যারেটভ লিটারেচার এর অধ্যাপক পদে উন্নীত 
হন। কবিতা লইয়া পরীক্ষা: নিরীক্ষার কাজ তিনি সার! জীবন করিয়া গয়ছেন। 
নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন! তিনি উপন্যাস রচনাতেও 
অন্যতম কবি) বন্দীর বন্দনা? লইয়। 
‘বেদিন ফুটলো| কমল”, “একদা তুমি পরিয়ে 


“তিথিডোর” ইত্যাদি তাহার র 
নৰ 7 ক্ৰিক প্রশ্নাবলী 


১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ £ 
(ক) আষাঢ় আধার হয়ে আকাশে ছড়ায় 
খে) ভাদ্রের মুখে হাসি, 


0) সের রূপৌ হলো সোনা একদিন 
(ঘ) আজ কেন জব-কিছু লাগছে নতুন ? 


১১৪ সপ্তস্বরা 
২। (কে) সুর্য অস্ত বেতে করে না-তো ত্বরা__কোন মাসে? 
() জুই ফুল ফোটে কোন মাসে? 
গে) কোন মাস পুজোর গন্ধ নিরে আসে £ 
বে) কোন মাসে আম্রের মুকুল দেখা যার ? 
ডে) কাগ আম কোন মাসের আগমন আশ্বাস আনে? 


২১। কতো বার এলো কতো ন! 3] 
কবি বিষ্ণু দে 


কবি-পরিচিতিঃ প্রযুক্ত বিষ্ণু দে (১৯০১ ) কর্মজীবনে অধ্যাপক ছিলেন। 
আনুনিক যুগের অন্ততম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলির স্বীকৃত । তাহার রচিত ও প্রকাশিত 


নব ক্তিক প্ৰশ্ন 
ডল কথা সংশোধন করে কবিতাটি পুনরায় লেখ: 


কতোবার এল কতো ন! দস্ম্য 
কতবার এল কতো! ন। মনীষী 
কতো না বার 
ঠগে ঠগে হল আঁাদের কতো 
_ গ্রাম আশীষী 
কত বুলবুলি খেল কতে। তে ফল 
কতো মা গাইল বর্ষার গান 
তবু বেচে থাকে অমর আত্ব। 
এ লোকের 
গোরালা, জেলে, মাঝি, কামার 
তাতি আর ভিখারীর | 


ক 
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২২। আরও ভালে। এক ছবি 
স্বভাষ মুখোপাধ্যায় 
কবি-পরিচিতি £ শ্রন্নভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯) কৃষ্ণনগর জন্মগ্রহণ 
করেন। গাঠ্যাবস্থীতেই তিনি কবিতা লিখির| বিখ্যাত হন। তিনি ‘লাল ঝাও! 
উড়িয়ে’ কাব্যজগতে প্রবেশ করেন । “পদাতিক” তাহার প্রথম কাব্যগ্র্থ।: ভীহার 
অনেক কবিতার বই আছে। } 
ননৰঢক্তিক প্রশ্ন 
১। অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ 
(ক) এখনও আকাশ সুর্যের রঙে কি নয়? 
খে) শিয়রে দীড়িয়ে থাবা তুলে আছে কে? 
(গ) মনকে কবি কি রঙে এঁকে দিতে বলেছেন? 
(ঘ) কে কোথায় হামাগুড়ি দেয়? 
২। কোন পদ ঠিক কর £ 
ব্যথা, সাথ, কাদে, রাঙা, তবু, মদমত্ত, তাজা, যার। 


২৩। আমাদের ডাক এসেছে 

*  ভ্তুকান্ত ভট্টাচাৰ্য 

ভট্টাচার্য (৩৪শে আবপ, ১৩৩৩_২৪শে বৈশাখ, 
সথংলণ্ডের বালক কৰি চাটা্টনের মত তাহার 
তাহার রচিত ‘ছাড়পত্র’ কবিতাগুচ্ছ 


কৰি-পরিচিতি £ সুকান্ত 
১৩৫৪ ) একজন বিখ্যাত কবি। 
কবিতাতেও বিরাট সম্ভাবনার ইঞ্দিত ছিল। 
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্েষ্ট গ্রন্থ । 

নৈব্ভিক প্রশ্ন 

১। যে কথাটি ঠিক ভার পাশে দাগ দাও £ 

(ক) এবার পথে ( চলতে/যেতে ) হবে 

(খ) ডাক দিয়েছে (চন্দিম/গগন-রবি ) 


১১৬ সপ্ত্বরা 


গে) পথের (লোক/সাধী ) আমরা রবির 
(ঘ) বুম থেকে আজ (নীঝবেল1/নকালবেলা ) ওঠরে। | 
(0) পিছন পানে তাকাসনি আজ চল ( সমুখে/পিছনে ) 
২। যে প্রতিশব্দগুলি ভুল সেগুলি কেটে দাও ঃ 
কে) রবি_-তপন, স্থধাকর, দিনমণি, সূর্য, ব্রহ্মা | 

থে) গগন- মেঘ, আকাশ, শৃত্ঠ, অম্বর, জলদ, পরোধি। } 
(গ) বিশ্ব রঙা, দুনিয়া, রত্বাকর, মৃত্তিকা, ভূমণ্ডল । E 
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